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ধর্ষণ ও বলাৎকারের বিভীষিকাময় 
সমাজে আমি লজ্জিত 


বড্ড কঠিন এক দানবীয় সমাজে বসবাস করছি আমরা । 
সমাজ দিন দিন অপরাধ্প্রবণ হয়ে উঠছে। অধঃপতিত এ 


সমাজের এক শ্রেণির মানুষ অমানুষে পরিণত হয়েছে। 
মানবিক মূল্যবোধের এক চরম অবক্ষয়ের স্রোতে হাবুডুবু 
খাচ্ছি আমরা । অবস্থা এমন দীড়িয়েছে যে, কোথাও এতটুকু 
জায়গা নেই, যেখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। 
সম্প্রতি দু'জন মাদরাসার শিক্ষককে একাধিক শিক্ষার্থী ধর্ষণ 
ও যৌন হয়রানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটক অবস্থায় 
তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। প্রায় 
প্রতিদিনই ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির অভিযোগে কাউকে না 
কাউকে আটকের খবর গণ্যমাধ্যম থেকে পাচ্ছি। কিন্ত 
এভাবে আলেম, মাদরাসার অধ্যক্ষ ও মসজিদের ইমাম 
আটকের খবর খুব একটা পাওয়া যেত না, যেটা এবার 
পাওয়া গেল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও বেশ গুরুতর । 
তারা একাধিক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করেছেন। 
জাত গেল, কুল গেল বলে তাদের অপরাধকে ঢেকে রাখার 
কিংবা এটা নিয়ে আলোচনা না করার পক্ষপাতী আমি না। 
নিদারুণ লজ্জা, এক বুক কষ্ট আর মনের উদ্বেগ নিয়ে 
লেখাটা লিখছি। কারণ আমিও মেয়ের বাবা । আমার 
মেয়েরা পড়তে পাঠশালায় যায়, তারা কি সেখানে নিরাপদ? 
শিক্ষাঙ্গনে ধর্ষণের মতো বর্বরতার ঘটনা শোনা গেলেও 
আবাসিক মহিলা মাদরাসাগুলোকে অনেকটা নিরাপদ ভাবা 
হতো। কিন্ত পরপর দুই ঘটনায় যা প্রকাশ পেয়েছে, তা 
রীতিমতো বীভৎস। 

মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে নারীরা যে কোথাও 
নিরাপদ নন, সেটাই প্রমাণিত হলো। তিন বছরের শিশু 
থেকে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গৃহবধূ, বৃদ্ধা 
কেউ ধর্ষণের মহামারি থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এ কোনো 


আগস্ট”১৯ 


সমাজে আমরা বসবাস করছি? যা দেখছি, যা শুনছি এসবের 
কি কোনো প্রতিকার নেই? এসব বন্ধের কোনো ব্যবস্থা 
নেই? নারীর এ নিরাপত্তাহীনতার অবসান জরুরি । 

দেশের আলেম-ওলামা, মাদরাসার শিক্ষক, মসজিদের 
ইমাম ও খানকার পীরদের প্রতি সাধারণ মানুষের অপরিসীম 
শ্রদ্ধা রয়েছে। আমিও তাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখি 
তারপরও কিছু লেবাসধারীদের শিশু নির্যাতন, স্ত্রী নির্যাতন 
ও যৌন হয়রানিসহ নানা অপরাধের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হন 
গোটা আলেম সমাজ । বলতেও লজ্জা লাগে, ভাবলেও ঘৃণা 
হয়। মাদরাসায় শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের বিষয়টি 
মোটেও নতুন নয়। যখন শুধু ছেলে মাদরাসা ছিল তখন 
অনেক ছেলে নির্যাতনের শিকার হতো আর এখন মেয়েরা 
দানবরূপী শিক্ষকের যৌন লালসার শিকার হচ্ছে। বিষয়টি 
খুবই লজ্জার ও ঘৃণার । 

মাদরাসায় পড়াশোনার সুবাদে অসংখ্য ঘটনার কথা শুনেছি, 
যেগুলো গোপন করা হয়েছে নয়তো কোনো না কোনোভাবে 
ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে । তাতে কিন্তু অপরাধ কমেনি, 
প্রলয় বন্ধ হয়নি। সাময়িকভাবে হয়তো আত্মতৃপ্তির 
জাবরকাটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য । 

বরাবরই দেখেছি এ জাতীয় কোনো ঘটনাকে গুরুত্ব দেন না 
আলেম সমাজ । তারা ধরেই নেন, এসব খবর মিডিয়ার 
সৃষ্টি, ইসলামি লেবাসধারীদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের 
প্রয়াস। এভাবে অনেক ঘটনা হজম করে অপরাধ ধামাচাপা 
দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ভেতরের পচন 
থামেনি । প্রশ্ন উঠতে পারে, আলেমরা অপরাধ করলে এটা 
নিয়ে কেন হইচই বেশি হয়? বলি, আলেমদের শিক্ষার ভিত্তি 
খোদাভীতি ও নৈতিকতার ওপর | নৈতিকতাকে ভিত্তি ধরে 
গড়ে ওঠাদের মাঝে অনৈতিকতার চর্চা মানা কষ্টকর 
তাছাড়া আলেম-ওলামারাও মানুষ, তারা ফেরেশতা নন 
সুতরাং তাদের দ্বারা অন্যায় হতে পারে না, এটা ভাবার 
কোনো কারণ নেই। সুতরাং আলেমদের থেকে কোনো 
অপরাধ প্রকাশ পেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই 
এমতাবস্থায় অপরাধীকে আড়াল না করে তাকে বিচারের 
সংক্রামক জীবাণুর মতো ধর্ষণ ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের রন্ধে 
রন্ধে। মানুষ গড়ার কারিগর যাদেরকে বলা হয়, যাদেরকে 
মানুষের আস্থার প্রতীক মনে করা হয়; তারাই যদি যৌনতার 
লালসায় শিশুদের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন, 
তাহলে শিশুরা যাবে কোথায়? অন্য কোনো জায়গার কথা না 
হয় বাদই দিলাম, যখন দেখি মাদরাসার এক শ্রেণির 
মাওলানা শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌনতার অভিযোগ ওঠে; তখন 
সত্যিই মর্মাহত হই । লঙ্জায়-অপমানে জীবনটা বিষময় মনে 
হয়। 

শরীরের এক জায়গা বারবার কেটে গেলে চামড়া মোটা হয়ে 
যায় তখন অনুভূতি আর কাজ করে না। আমাদের অবস্থা 


____ এ আত্ন্ুহীদ ২ 


পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 


অনেকটা তেমন। গুম, খুন, অপহরণ 
আর ধর্ষণের বীভৎসতার ছবি দেখতে 
দেখতে গা সয়ে যাওয়া অভ্যাসে 
পরিণত হয়েছে। 

তাই বলি, সমাজের বড় একটি অংশের 
মধ্যে যদি মনুষতের চেয়ে পশুত্ের 
পরিমাণ বেশি দেখা যায়, তাহলে ওই 
সমাজের নাগরিকদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা 
এমনিতেই বেড়ে যায়। যে সমাজের 
মেয়েরা লম্পট চরিত্রহীন পুরুষদের 
লালসার শিকার হয়, সে সমাজকে নষ্ট 
সমাজ ব্যতীত আর কী বলা যেতে 
পারে? সামাজিক নানা কাঠামো ধ্বংস 
হয়ে গেলে পুনরায় তা নির্মাণ করা 
সম্ভব। কিন্ত নারীর ইজ্জত একবার 
লুগ্ঠিত হলে তা হাজার চেষ্টা করেও 
ফিরিয়ে আনা যায় না। যে সমাজে 
নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নেই, মানুষের 
ওপরে সত্যের স্থান নেই, সে সমাজ 
ব্যবস্থাকে নষ্ট সমাজ ব্যতীত সভ্য 
সমাজ বলা যায় না; বলা সম্ভবনা । 
যারা ধর্ষণ করে, নারীতের অপমান 
করে; তাদের বিচার অবশ্যই হতে 
হবে । যেহেতু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
এ জাতীয় কেলেঙ্কারির ঘটনা দিন দিন 
বাড়ছে, এটা থেকে পরিত্রাণের জন্য 
নেতৃস্থানীয় আলেমদের ভাবতে হবে। 
নিতে হবে কার্ষকর পদক্ষেপ। এখনই 
এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ 
জায়গাটুকুও শেষ হয়ে যাবে 
শেষ কথা হলো, মসজিদের ইমাম, 
মাদরাসার শিক্ষক হয়ে যদি ঈমান- 
আমল ও আখলাক-চরিত্র ঠিক রাখতে 
না পারেন তাহলে ছেড়ে দিন ওই 
জায়গা । তবুও অন্যদের জন্য গ্রানির 
কারণ হবেন না। আপনার জন্য, 
আলেম সমাজকে প্রশ্নের মুখে দীড় 
করাবেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে এ 
অপমান হওয়া থেকে পুরো সমাজকে 


বাচান। 
মুফতি এনায়েতুল্লাহ 


বিভাগীয় প্রধান, ইসলাম, বার্তা ২৪.কম 
আগস্ট*১৯ 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে। 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


_0 আত্তার্তহীদ ৩ 


সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীলংকায় 
নিরীহ মুসলমানদের ওপর দমন গীড়ন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌছে 
গেছে। সে দেশের ২০ লাখ মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ 
উদ্বেগ ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
এতিহ্য নিয়ে মুসলিম জাতিগোষ্ঠী দেশের তৃতীয় বৃহৎ ধর্মীয় 
খ্যালঘু সম্প্রদায়। নারীদের হিজাব ও বোরকা নিয়েই বেশি 
করে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। মুসলমানদের 
মালিকানাধীন দোকান পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। 
মসজিদ ও মুসলিম বসতবাটি লক্ষ্য করে সিনহলি বৌদ্ধরা 
এলোপাতাড়ি পাথর ছুড়ে মারছে । খাবারে জন্মনিরোধক ট্যাবলেট 
মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের এমন মিথ্যা 
অভিযোগে ২৫ জুন থেকে মুসলিম দাতব্য সংস্থা জনপোষা 
ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলম্বোর 
ক্যাসার হাসপাতাল ও কালুবোইলা হাসপাতালে ধর্ম, বর্ণ ও 
সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংস্থাটির তরফ থেকে প্রতিদিন ২হাজার 
দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা হতো । ভয়ার্ত 
মুসলমানরা তাদের বাস্তভিটে ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন। 
খরিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব ইস্টার সানডে উদযাপনকালে ২১ 
এপ্রিল'১৯ রাজধানী কলম্বো ও তার আশপাশের তিনটি গির্জা ও 
তিনটি হোটেলসহ আটটি স্থানে সিরিজ বোমা হামলাকে কেন্দ্র 
করে শ্রীলংকার মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। 
উল্লেখ্য যে, এই হামলায় ৪২ বিদেশি নাগরিকসহ অন্তত ২৫৯ 
জন মানুষ প্রাণ হারান এবং ৫ শতাধিক মানুষ আহত হন। 
ইসলামিক স্টেট (75) হামলার দায় স্বীকার করে । এর পর পরই 
আইএস এর পক্ষ থেকে একটি ভিডি প্রকাশ করা হয়। সেখানে 
দেখা যায়, রাইফেল হাতে জাহারান অন্য সাত তরুণকে নেতৃতৃ 
দিচ্ছেন। তিনি ছাড়া বাকি সবাই ছিল মুখোশ পরা। তারা 
ভিডিওটিতে আইএস নেতা আবু বকর আল-বাগদাদীর প্রতি 
আনুগত্য জানায় । এ ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর, হামলার সঙ্গে 
জাহারানের সম্পৃক্ততার দাবি আরও জোরালো হয়। 

সে দেশের সরকার ন্যাশনাল তাওহীদ জামায়াত নামে পরিচিত 
সংগঠনের শীর্ষ নেতা জাহরান হাশিম মুহাম্মদকে (৪০) হামলার 
মূল হোতা হিসেবে সন্দেহ করছে। পুলিশের ধারণা জাহরান 
নিজে কলম্বোর শাংরি-লা (5797277 7) হোটেলে আত্মঘাতী 
হামলা চালিয়েছেন অথচ জাহরান হামলার বেশ কয়েক মাস 
আগে থেকে ছিলেন নিখোঁজ । জাহরানের মৃত্যু নিয়ে সৃষ্ট এই 
অস্পষ্টতা কাটাতেই অপরাধ তদন্ত অধিদপ্তর আদালতের অনুমতি 
সাপেক্ষে ডিএনএ পরীক্ষা চালাবে । দৈনিক 77০.479 1০775- 


আগস্ট'১৯ 


শ্রীলংকায় মুসলিম নিপীড়ন 


এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি এখন মালদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন । 
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে 77০ 0%477147 জানায় বোমা 
হামলাকারীরা সবাই শ্রীলংকান এবং অনেকে যুক্তরাজ্য ও 
জাহরান হাশিমের পরিবারের ১৮ জন সদস্য নিখোজ হয়ে গেছেন 
অথবা মারা গেছেন। নিরাপত্তা বাহনীর সদস্যগণ জাহরানের 
গ্রামের বাড়ি কান্তানকুডিতে অভিযান চালিয়ে তার বাবা, মা, 
দু'ভাই, স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে । (0৬, 29-41771'19) 
ইতোমধ্যে উত্ব বৌদ্ধদের দাবির মুখে শ্রীলঙ্কায় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের ৯ মন্ত্রী এবং দু'মুসলিম গভর্নর পদত্যাগ করেন। 
সন্যাসী-রাজনীতিবিদ সিনহলি জাতীয়তাবাদী জাথিকা হেলা 
উরুমায়া-জেএইচইউ-এর পার্লামেন্টে এমপি আথুরুলিয়া রথানা 
থেরো শ্রীলংকার বৌদ্ধদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান ক্যান্ডির টুথ 
মন্দিরের বাইরে অনশন শুরু করেন। অনেক সন্যাসী ও অজ্ঞ 
লোক এই অনশনে যোগ দিয়ে দেশে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা 
বাড়িয়ে দেন। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য রশিদ বাথিউদ্দিন, 
ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সের গভর্নর আজাদ স্যালি ও ইস্টার্ন প্রভিন্সের 
গভর্নর হিজবুল্লাহকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি 
করেন। থেরো দাবি করেন, এই তিন মুসলিম রাজনীতিবিদ 
কোনো না কোনোভাবে শ্রীলংকার মুসলিমদের মধ্যে উগ্ববাদ 
বৃদ্ধির জন্য দায়ী এবং আত্মঘাতী বোমারুদের নেতা জাহরান 
কাসিমের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া ইস্টার্ন প্রভিন্সের 
গভর্নর হিজবুল্লাহ সৌদি আরবের তহবিলে “শরীয়া বিশ্ববিদ্যালয়" 
প্রতিষ্ঠা করছেন এমন একটি অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে । 
প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে বলেন, “শ্রীলঙ্কান গোয়েন্দা সংস্থা সম্ভাব্য 
হামলার বিষয়ে অবহিত ছিল ১০ দিন আগে থেকেই কিন্তু সেই 
তথ্য তারা কোনো মন্ত্রীকে জানাননি । গত ৪ এবং ২০ এপ্রিল 
দু'দফায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সশস্ত্র হামলা হতে পারে এমন 
বার্তা শ্রীলংকা সরকারকে দিয়েছিল কিন্তু এ নৃশংসতা ঠেকাতে 
সতর্কতামূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ওঁদাসিন্য ও 
ব্যর্থতার দায়ভার সরকার এড়াতে পারে না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও 
পুলিশ প্রধানকে বরখাস্ত করে সরকার দায়িতু শেষ করে। 
প্রেসিডেন্ট বনাম প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার টানাপোড়েনে সুশাসন 
বাধাগ্রস্থ হয় এবং সমন্বহীনতা চোখে পড়ার মত। রাষ্ট্রের আইন 
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নটি আমলে নেয়া হয়নি। 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িতৃ রাষ্ট্রপতির হাতে । রাষ্ট্রপতিপক্ষ 
প্রধানমন্ত্রীপক্ষকে গোয়েন্দা তথ্যটা জানাননি । স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও 
মন্ত্রিসভার মুখপাত্র রজিথা সেনারত্র বলেন, এটা দুনিয়ার একমাত্র 
দেশ যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেয় না। 
সরকার আগাম ব্যবস্থা নিলে এই রক্তপাত এড়ানো যেত। 
সহিংস মুসলিম বিদ্বেষী ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম 
দেশের সদস্য বিশিষ্ট ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (০9/0) শ্রীলংকা 


) আত্তার্তহীদ 


কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, 
“ওআইসি খুব কাছ থেকে শ্রীলংকায় মুসলমানদের বিষয়টি 
পর্যবেক্ষণ করছে। দেশটিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বেড়েছে 
যা অসহনীয়। এ অবস্থায় দেশটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা 
ও সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে । সন্ত্রাস কোনো 
ধর্ম বা সম্প্রদায় করে না, বরং চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া 
উচিত ।' 

দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার কারণে 
পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মধ্যকার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ 
হয়ে গেছে। শ্রীলংকার মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তান থেকে 
শ্রীলংকায় চাল, আলু ও পোশাক আমদানি ও বাজারজাত করে 
থাকেন। হাস পেয়েছে রফতানিও। দোকান, সুপার স্টোর ও 
গোডাউনে হামলা চালানোর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি 
ঘটেছে। পাকিস্তান থেকে আমদানি করা পণ্যগুলো শ্রীলংকার 
বিমানবন্দরে পড়ে আছে। কিন্তু আমদানিকারকরা তা সেখান 
থেকে নিচ্ছে না। বেশিরভাগ পণ্য, বিশেষ করে সবজি ও ফল 
বিমানবন্দরে নষ্ট য়ে গেছে। এখন পর্যন্ত স্থানীয় বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের 
হামলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের আনুমানিক ৫০ কোটি ডলারের 
মতো লোকসান হয়েছে। এছাড়া, পাকিস্তানি রফতানিকারকদের 
৩ কোটি ডলারের মতো অর্থ পরিশোধ করা বাকি রয়েছে দ্য 
এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ২০ মে ২০১৯) । 

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র 
শ্রীলংকা । শ্রীলংকার অর্থ পবিত্র দ্বীপ । পুরণো নাম সিলন। ১৯৭২ 
সালে এই নাম বদলে হয় শ্রীলংকা। এটা গণতান্ত্রিক 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় ও 
রাষট্রপতিশাসিত পদ্ধতির সমন্যয়। শ্রী জয়াবর্ধেনেপুরা কোট্টে এর 


শ্রীলংকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী 
নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে । ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট 
সুনামি এবং অতীতে বিভিন্ন মেয়াদে গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে 
দেশের অর্থনীতি এমনিতে মারাআ্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । দেশটির 
উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিজ বৌদ্ধ এবং বৃহত্তম 
সংখ্যালঘু তামিল হিন্দুদের মধ্যে ২৬ বছর ধরে যুদ্ধ চলে । ১৯৮৩ 
সালের ২৩ জুলাই তারিখ থেকে লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল 
ইলম (7776) দ্বীপের উত্তর ও পূর্ব অংশ নিয়ে তামিল 
জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনের লড়াই 
চালায়। সরকারি বাহিনী বিদ্বোহী তামিল টাইগারদের সর্বশেষ 
শক্ত ঘাটি দখল করে নেওয়ার পর ২০০৯ সালে সংঘাতের 
অবসান হয় । ই যুদ্ধে ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায় । 

স্বাধীনতা উত্তরকালে শ্রীলংকায় ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্ 
জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়। রাজনীতিকগণ বিভেদের সুযোগ 
নেয়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস খুব সুখকর 
নয়। ২০১২ সালে কট্টর বৌদ্ধরা ক্যান্ডি ও আশপাশের বেশ কিছু 
শহরের মুসলমানদের বাসা-বাড়ি মসজিদ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে 
হামলা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি অবস্থা জারি 
করা হয়। ২০১৩ সালের জুন মাসে বৌদ্ধ ভিক্ষুর নেতৃত্বে 
চরমপন্থী বৌদ্ধের একটি দল কলম্বোর শহরতলী দিয়ালায় 
অবস্থিত একটি মসজিদ লক্ষ্য করে পাথর ও পচা গোশত নিক্ষেপ 
করে। এ সময় তারা মসজিদ বন্ধের জন্য ক্রোগান দিতে থাকে । 
২০১২ সালের এপ্রিল মাসে ডাম্ধুলো গ্রামের একটি মসজিদে 
হামলা চালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মসজিদ ভেঙে দেয়। 
হামলাকারীদের দাবি ১৯৬২ সালে অবৈধভাবে এ মসজিদটি 
নির্মাণ করেছিল মুসলমানরা । ভারতের শিবসেনার মতো ধর্মীয় 


প্রশাসনিক রাজধানী এবং কলম্বো প্রধান বাণিজ্যিক শহর । সাড়ে 
৬৫ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশে প্রায় ২ কোটি 


উগ্রবাদী বৌদ্ধরা শ্রীলংকায় “বদু বালা সেনা' অথবা বুড্ডিস্ট 
ফোর্স নামে চরমপন্থী বৌদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলে । তারা হালাল 


জনসংখ্যার বসবাস । পুরো দেশ মোট নয়টি প্রদেশে বিভক্ত। 
সিংহলি বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী । মূল 
জনগোষ্ঠীর তারা ৭০ শতাংশ । মুসলিম, হিন্দু, খরিস্টান দেশের 
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৩% হিন্দু, ১০% মুসলিম ও ৮% 
খিস্টান। এক সময় পর্তুগিজ এবং ডাচ নিয়ন্ত্রিত ছিল শ্রীলঙ্কা। 
এরপর শীসন করে ব্রিটিশরা । ১৫০ বছর ব্রিটিশ শাসনের পর 
১৯৪৮ সালে শ্রীলংকা স্বাধীনতা লাভ করে। 

নৈসর্গিক সৌন্দর্য, নয়নাভিরাম সমুদ্রসৈকত, সবুজ উপত্যকা, 
পাহাড়ি বনভূমি, প্রাচীন স্থাপনা নিদর্শন, রুবি পাথরের প্রাচুর্য 
এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যের কারণে শ্রীলংকা সারা পৃথিবীর 
পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয় । প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ 
পর্যটক শ্রীলংকা পরিভ্রমণে আসেন। শ্রীলংকার মোট জাতীয় 
আয়ের একটি বড় অংশ পর্যটন খাত থেকেই আসে । মাথাপিছু 
আয় বেড়ে দীড়িয়েছে বার্ষিক ১১ হাজার মার্কিন ডলারে । তবে 
রক্তাক্ত বোমা বিক্ফোরণ এবং হামলা পরবর্তী সহিংসতা ও ভয়ার্ত 
পরিবেশ পর্যটন খাতে বড় ধরণের বিপর্যয় তৈরি করে । এই ঘটনা 


আগস্ট”১৯ 


খাবারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় এবং কুরগালায় অবস্থিত দশম 
শতাব্দীর একটি প্রাচীন মসজিদ ধ্বংসের আহবান জানায় । 

এ মুহূর্তে শ্রীলংকান সরকারের দায়িত হলো সাম্প্রদায়িক ও উগ্ব 
জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দমন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
পরিবেশ তৈরি করা । ২০ লাখ মুসলমানকে আস্থায় নিয়ে তাদের 
আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তা বিধান করা এবং তীদের 
সহযোগিতায় বিপথগামী মুসলিম তরুণদের মূল আ্রোতধারায় 
ফিরিয়ে আনা । এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধসন্নযাসী ও রাজনীতিকদের ভূমিকা 
ও নৈতিক দায়ি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ৷ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য 
সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পূর্বশর্ত । 
অন্যথায় শ্রীলংকার প্রশাসন, অর্থনীতি, আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক 
নিরাপত্তা ভেঙে পড়বে । যুদ্ধবিধ্বস্ত শ্রীলংকা বেশি দিন 
অব্যবস্থাপনার ধকল সইতে পারবে না। এখনই সমস্যা কাটিয়ে 
ওঠার লক্ষ্যে পদক্ষেপ না নিলে অচিরে আরও ভয়াবহ ক্ষতির মাশুল 
গুণতে হবে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যার ২৪ বছর 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


সমাজতন্ত্রপন্থী দেশগুলোতেও 


পালাবদল দেখা দেয় । শুরু হয় নতুন 
রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগত অধিকারের 
আন্দোলন । সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত 
হয় যুগোস্রাভিয়া। সে দেশের বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর মতো বসনিয়ান 
মুসলমানরাও স্বাধীকারের দাবি 
তুলেন। কিন্তু সংখ্যাগুরু সার্বিয়ানরা 
৮১ 
মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা ও 
নির্যাতন করে। গত ১১ জুলাই নৃশংস 
গণহত্যার চব্বিশ বছর পূর্ণ হলো । 

ইতিহাসের নৃশসংতম এ হত্যাকাণ্ড 


ভয়াবহতম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
মুসলমানদের । 

পরিসংখ্যান মতে, ৪০ হাজার মুসলিম 
আদিবাসীকে উৎখাত করা হয় 
বসনিয়ার স্রেবেনিচা থেকে । জবাই 
করা হয় আট হাজার মুসলমানকে । 
গণকবর দেওয়া হয়। হত্যাকাণ্ডের 
ভয়াবহতা গোপন করতে পরে গণকবর 
থেকে মৃতদেহগুলো তুলে আলাদা 
৭০টি স্থানে পুতে ফেলে সার্ব সেনারা । 
বসনিয়ার গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে 
নিষ্টুরতম জাতিগত নিধন ও চরম 
নৃশংসতার ঘৃণিত দৃষ্টান্ত হিসেবে 


জাতিসংঘের নীরব সর্মথনে পরিচালিত 
হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে। উগ্র 
খিস্টান সার্বিয়ান কর্তৃক পরিচালিত 
গণহত্যায় নির্মম নির্যাতন, গণহারে 
ধর্ষণ আর দেশ থেকে বিতাড়নের 


আগস্ট*১৯ 


চিহ্নিত হয়ে আছে। 

ঘটনার প্রাথমিক সূত্রপাত ১৯৯০-এর ক্রোট 
দশকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পতনের পর। চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে 
যুগোক্পোভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল 


টিটোর মৃত্যুর পর। তখন দেশটি বেশ 
কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, 
মেসিডোনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি। কিন্ত 
ভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসী 
রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ 
দিলে আঞ্চলিক নেতারা সমঝোতায় 
পৌছাতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত 
পরিস্থিতি নৃশংস গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। 
সেটি ছিল ১৯৯১ সালের ঘটনা। 
গৃহযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নৃশংসতা আর 
জনগোষ্ঠী । 
উন্লেখ্য সাবেক যুগোষ্াভ প্রজাতন্ত্র 
কয়েকটি জাতির বাস ছিল। এদের 
কঃ সার্ব (গোড়া খ্রিস্টান) ৩৬.৫%, 
(রোমান ক্যাথলিক খিস্টান) 
১৯.৭% এবং মুসলমান ৮.৯%। 
বাকিরা অন্যান্য জাতি । জনসংখ্যার 
দিক থেকে সার্ব ও ক্রোটদের সংখ্যাই 
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বেশি। এ দুটি জাতির প্রধান 


পর কোনো ধরনের সশন্ত্র তৎপরতা 


ওই ১৪ শান্তিরক্ষীকে মুক্ত করার জন্য 


আবাসস্থল সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার 


চালাতে নিষেধ করা হয়েছিল 


মধ্যবতী এলাকায় অবস্থিত 
মুসলমানদের অঞ্চল বসনিয়া। 


আন্তর্জাতিকভাবে এবং মুসলমানদের 


বসনিয়ায় তাদের ঘাটিতে আশ্রয় নেয়া 
এবং প্রায় ৫€ হাজার বসনিয় 


নিজেদের নিরাপত্তার জন্যও 


মুসলমানকে জঙ্গি সার্বদের হাতে তুলে 


ইতিহাস থেকে জানা যায়, পূর্ব 


আত্মরক্ষামূলক প্রস্ততি নিতে দেওয়া 


দেয়। সার্ব সেনারা শান্তিরক্ষীদের 


ইউরোপের বলকান অঞ্চলের বসনিয়া 


হয়নি। মুসলমানদের আত্মরক্ষার 


নিরাপত্তা বিধানের  প্রতিশর্ঘতির 


জায়গাটি তুরস্কের উসমানিয়া 


আবেদন জাতিসংঘ বার বার খারিজ 


খেলাফতের অধীনে শত শত বছর 


করে দেয়। 


বিনিময়ে তাদের ওপর হামলা না 
করার ও তাদের নিরাপদে সার্বিয়া 


শাসনাধীন থেকে শক্তিশালী মুসলিম 
জনপদে পরিণত হয়। ১৯৭০ এর 
দশক পর্যন্ত বসনিয়ায় মুসলমানরা 


ফলে মারাত্বক সংঘাত কবলিত 


প্রত্যাবর্তনের সুযোগও লাভ করে । 


অঞ্চলের মুসলমানদের আত্মরক্ষার 
কোনো প্রস্ততি ছিল না। অথচ সার্ব ও 


ফলে নিষ্ক্রিয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর 
চোখের সামনে আত্ত একটি শহরকে 


একক বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিতৃ 


ক্রোয়াটরা ছিল মারণাস্ত্র সজ্জিত। এ 


ধুলিসাৎ করে সার্বরা সে শহরের প্রায়- 


করত। পরবর্তী দুই দশকে, অসংখ্য 


অবস্থায় জাতিসংঘের মোতায়েনকৃত 


সার্ক আর ক্রোয়াট বসনিয়ায় 
অভিবাসিত হন। এর ফলে ১৯৯১ এর 
এক আদমশুমারিতে দেখা যায়, 


নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতেই 


সকল স্থাপনা ধ্বংস ও নাগরিকদের 
বিনা বাধায় হত্যা করা হয়। 


১৯৯৫-এর ১১ জুলাই সার্ব সেনারা 
রণসাজে স্রেব্রেনিচা এলাকায় আসে। 


বসনিয়ার ৪০ লাখ বাসিন্দার ৪৪ 


আক্রমণকারীদের এলাকায় নিয়োজিত 


শতাংশ বসনিয়ান, ৩১ শতাংশ সার্ব, 
আর ১৭ শতাংশ ক্রোয়াট । তথাপি 


জাতিসংঘের নিরাপত্তারক্ষীরা 
সামান্যতমও বাধা দেয়নি। তাদের 


বসনিয়ার মুসলিম প্রাধান্য অব্যাহত 
থাকে। 


চোখের সামনেই হিংস্র খিস্টান সার্ব 
সেনারা প্রথমে মুসলিম নারী ও 


গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব 


শিশুদের আলাদা করে নেয়। তারপর 


বসনিয়ার তিনটি শহর স্রেব্রেনিচা, 
জেপা, ও গোরাজদেকে ১৯৯৩-এ 


পুরুষদেরকে গণহারে হত্যা করতে 
থাকে । শিশুরাও নিস্তার পায়নি এ 


জাতিসংঘ মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করেছিল, 
যা নিরন্ত্রীকৃত ও রক্ষিত হওয়ার কথা 


নৃশংসতা থেকে । তবে নারীদেরকে 
বন্দী করে নিয়ে যায়। সার্বিয়ান বিশেষ 


ছিল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীদের 
দ্বারা। জাতিসংঘ কর্তৃক এলাকাগুলো 
মুক্তাঞ্চল ঘোষণার পর অন্যান্য 


শিবিরে নিয়ে চলানো হয় গণহারে 
ধর্ষণ। 
২৪ বছর আগের সেই কলঙ্কিত 


এলাকার মুসলমানরাও নিরাপত্তার জন্য 
এ এলাকাণ্ডলোতে এসে আশ্রয় 


জাতিগত নিধন ও গণহত্যায় 
স্রেবেনিচায় সেদিন আট হাজারেরও 


নিয়েছিল সার্বদের নৃশংসতার কবল 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য । 


অধিক মুসলমানকে হত্যা করে সার্ব 
বাহিনী। জাতিসংঘ এ অঞ্চলকে 


কিন্তু এখানকার আশ্রয় গ্রহণকারীরা 
সার্ব উগ্র খিস্টানদের হামলা থেকে 


নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছিল, 
সেখানেই মারা হয় মুসলমানদের | 
পাশেই দীড়ানো ছিল জাতিসংঘ 


পারছিলেন না। যেকোনো সময় সার্বরা 


শান্তিরক্ষী বাহিনী । শান্তিরক্ষী সৈন্যরা 


আক্রমণ করে বসতে পারে, এমন 


ছিল হল্যান্ডের অধিবাসী | তারা যখন 


আশঙ্কায় ছিলেন। কিন্তু জাতিসংঘের 
নিরাপত্তারক্ষীদের ওপরও ভরসা করা 


বসনিয়ায় শান্তি মিশনে এল, তখন 
জঙ্গি সার্বরা ১৪ জন সেনাকে অপহরণ 


যাচ্ছিল না। যদিও মুক্তাঞ্চল ঘোষণার 
আগস্ট?১৯ 


করে নিয়ে যায়। শান্তিরক্ষীরা স্বদেশি 


সেব্রেনিচার গণহত্যায় নিহত ব্যক্তিদের 
আত্মীয়-স্বজন ওই গণহত্যা প্রতিরোধে 
নিস্ক্ি়তা ও গণহত্যায় সহায়তার জন্য 
দায়ী শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা 
দায়ের করার উদ্যোগ নিলেও হেগের 
আন্তর্জাতিক আদালত ওই মামলা গ্রহণ 
করেনি। বসনিয়ার গণহত্যা শেষে 
সেখানকার জাতিগত শুদ্ধি অভিযান 
সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে 
সেব্রেনিচায় গণহত্যা ঠেকানোর 
ব্যাপারে হল্যান্ড সরকার ও 
জাতিসংঘের অবহেলার কথা স্বীকার 
করা হয়েছে। কিন্ত ওই মারাত্মক 
দায়িতৃজ্ঞানহীনতার জন্য এ পর্যন্ত 
হল্যান্ড এবং জাতিসংঘের তৎকালীন 
কোনো কর্মকর্তাকে কখনও বিচারের 
সম্মুখীন করা হয়নি । 

বসনিয়ার গণহত্যা ও জাতিগত 
নিধনের নৃশংস ঘটনা ইতিহাসের 
কলঙ্কিত অধ্যায়। হত্যাকারী সার্ব 
বাহিনীর পাশাপাশি নিষ্করিয়তার মাধ্যমে 
মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য 
জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও 
অভিযুক্তব হয়ে আছে। 


লেখক: এফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, 
রা 
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প্রেসিডেন্ট 
ট্রাম্পের কাছে 
প্রিয়া সাহার 
নালিশ 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


ংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খরিস্টান এক্য 
পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক 
সম্পাদক প্রিয়া সাহা ওরফে প্রিয়া বালা 
বিশ্বাস কর্তৃক মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে 
সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে নালিশের 
ঘটনা প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় 
সমালোচনার ঝড় তুলেছে। তিনি 
মহিলা এঁক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় 
কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার 
সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির 
সঙ্গে ছিলেন সম্পৃক্ত । 

গত ১৬ জুলাই ধর্মীয় নিপীড়নের 
শিকার ২৭ ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করেন 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প। 
সেখানে ১৬টি দেশের প্রতিনিধি 
ংশশ্রহণ করে। প্রিয়া সাহাও 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা 
বলার সুযোগ পান। দেশগুলো হচ্ছে, 
মিয়ানমার, নিউজিল্যান্ড, ইয়েমেন, 
চীন, কিউবা, ইরিত্রিয়া, নাইজেরিয়া, 
তুরস্ক, ভিয়েতনাম, সুদান, ইরাক, 
আফগানিস্তান, ইরাক, উত্তর কোরিয়া, 


করেন, “আমি বাংলাদেশ থেকে 
এসেছি। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ 
লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খিস্টান নিখোজ 
রয়েছেন। দয়া করে আমাদের 
লোকজনকে সহায়তা করুন। আমরা 
আমাদের দেশে থাকতে চাই। এখন 
সেখানে ১ কোটি ৮০ লাখ সংখ্যালঘু 
রয়েছে। আমরা আমাদের বাড়িঘর 
খুইয়েছি। তারা আমাদের বাড়িঘর 
পুড়িয়ে দিয়েছে, তারা আমাদের ভূমি 
দখল করে নিয়েছে। কিন্ত এখন পর্যন্ত 


কোনো বিচার পাইনি ।” 
এক পর্যায়ে ট্রাম্প নিজেই 
সহানুভূতিশীল হয়ে প্রিয়া সাহার সঙ্গে 


কারা বাড়ি-ঘর দখল করেছে? 

ট্রাম্পের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়া সাহা 
বলেন, “তারা মুসলিম মৌলবাদি গ্রুপ 
এবং তারা রাজনৈতিক আশ্রয় পায়। 
সব সময়ই পায় ।” (নয়াদিগন্ত, ২০ জুলাই 


২০১৯) 

মার্কিন টিভি চ্যানেলে এবিসি 
নেটওয়ার্কের চ্যানেল এবিসি ফোর 
সাক্ষাতকারের ভিডিও প্রকাশ করার 
পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 
ছড়িয়ে পড়ে সেটি । 

প্রিয়া সাহার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে 
স্বরাষট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল 
বলেন, “এসব পুরোপুরি মিথ্যা, 
ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক। কথা হচ্ছে 
যে, এ ধরনের অভিযোগ (সংখ্যালঘু 
নির্যাতন) বাংলাদেশের কোন মানুষই 
বিশ্বাস করবে না; করেও না। কারণ, 
এদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার । 
ভিডিওতে যে মহিলাকে (প্রিয়া সাহা) 
কথা বলতে দেখা গেছে, তিনি তো 


শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ইরান ও জার্মানিসহ 
আরও কয়েকটি দেশ। 
এতে বাংলাদেশি পরিচয়ে প্রিয়া সাহা 


আমাদের কাছে এসে এমন দুঃখের 
কথা কোনোদিন বলেন নি। পুলিশ 
প্রশাসন সবসময় সজাগ থাকে যেন 


উপস্থিত হয়ে ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ 
আগস্ট”১৯ 


দেশের কোনও জায়গায় সংখ্যালঘুরা 


কোনোভাবে অত্যাচারিত না হয় 
“নিশ্যয়ই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য 
আছে। আর তিনি যে বাড়ি পুড়িয়ে 
দেওয়া ও জমি কেড়ে নেওয়ার কথা 
বলুক। এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 


নেওয়া হবে ।” বোংলা ট্রিবিউন, ১৯ জুলাই 
২০১৯) 


এদিকে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার রাজধানীর মেরুল 
বাড্ডা বৌদ্ধমন্দিরে এক অনুষ্ঠানে 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 
প্রিয়া সাহার অভিযোগ ঠিক নয়। 
বাংলাদেশ ধময়ি সহিষ্কুতার নিদর্শন । 
বাংলাদেশ নিয়ে প্রিয়া সাহার মিথ্যা 
অভিযোগের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন 
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার 
আলম। নিজের ফেসবুক পেজে 
প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রিয়া সাহা কেন 
এমনটি করলেন তার অভিযোগগুলোও 
সরকার শুনবে এবং খতিয়ে দেখবে । 
তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
ট্াম্পও জানেন যে তার কাছেও মিথ্যা 
অভিযোগ করা হয়। মার্কিন প্রশাসন 
তাদের এখানকার দূতাবাসের মাধ্যমেই 
প্রতিনিয়ত তথ্য পেয়ে থাকে এবং 
আমরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগে থাকি। 

যে প্রিয়া সাহা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 
দুনীতি দমন কমিশনের মত একটি 
দায়িতৃশীল প্রতিষ্ঠানের উপপরিচালক। 
প্রিয়া সাহার বক্তব্যের অসাড়তা 
প্রমাণের জন্য কোন নিরপেক্ষ সংস্থার 
মাধ্যমে একটি নিবিড় জরিপ চালানো 
দরকার। প্রশাসন, বিচার, আইন, 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগে এবং পুলিশ, 
র্যাব, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে 
কতজন সংখ্যালঘু উচ্চপদে রাষ্ট্রীয় 
দায়িতু পালন করছেন তার একটি 
পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে আসা 
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দরকার । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড 


যুক্তরাক্ট্রে পড়াশোনা করেন। নাম 


ট্রাম্পের কাছে সংখ্যালঘু নির্যাতনের 
অভিযোগ তুলে প্রিয়া সাহা এক সাথে 
কয়েকটা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। 

প্রথমত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র যেখানে 
জীবিকা অর্জন, “শারি' নামে এনজিও 


প্রকাশে অনিচ্ছুক পিরোজপুরের এক 


এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পাহাড়ি 
সবাই শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে 


এনজিও কর্মী বলেন, হয়তো নিজের 
মেয়েদেরকে গ্রিনকার্ড পাইয়ে দেওয়ার 


বসবাস করে আসছে । কদাচিৎ কোন 
সহিংস ঘটনা ঘটে থাকলে তা বিচ্ছিন্ন । 


জন্য প্রিয়া সাহা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে 


ধর্মচ্চা, ধর্মানুশীলন, শিক্ষার্জন ও 


এ সব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন । 
(ইভেফাক, ১৯ জুলাই ২০১৯) তার নিজের 


চাকুরির ক্ষেত্রে কোন ভেদ বৈষম্য 
নেই। রাক্তট্রেরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, 


পরিচালনা, স্বামী সংসার, সেই দেশের 
বিরুদ্ধে তিনি জঘন্য মিথ্যাচার করেন 


অথবা স্বামীর এমন কি আয় যার 


অধিদপ্তর ও বিভাগের ত্তরে স্তরে 


মাধ্যমে তাদের দু'মেয়েকে আমেরিকার 


সংখ্যালঘু কর্মকর্তাবৃন্দ উচ্চপদে দায়িতৃ 


এবং বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক 
চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে দেন। 
দ্বিতীয়ত সংখ্যালঘুদের “ডিসেপিয়ার”, 


বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করাচ্ছেন, 
এমন প্রশ্ন অনেকে তুলছেন । 
পঞ্চমত এই মন্তব্যের মাধ্যমে “শারি' 


বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ, জমি দখল, 


নামে বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায় 


বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ এ জাতীয় 


নিয়ে তিনি যে এনজিও পরিচালনা 


পালন করে যাচ্ছেন। সংখ্যালঘুভূক্ত 
বিভিন্ন সম্প্রদায় আলাদা আলাদাভাবে 
মোট জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট আর 
চাকুরিতে তাদের অবস্থান কী? এ 
প্রসঙ্গটি তোলা অসঙ্গত হবে না। 


কোন ঘটনা বাস্তবে ঘটে থাকলে তিনি 
তার ফোরাম থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের 


করেন তার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের 


এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, 


পথ খুলে যাবে। অনেকে তার প্রতি 


পাকিস্তানের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য 


গোচরিভূত করতে পারতেন। তথ্য 


উপাত্ত নিয়ে হাইকোর্টে রিট করতে 


পারতেন। কিন্তু তিনি 


হয়তো সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বেন। অনুযায়ী :৪৭-এর দেশভাগের পর 
ষষ্টত চরম মুসলিম বিদ্বেষী প্রেসিডেস্ট অবিভক্ত পাকিস্তানে সংখ্যালঘু 
বহির্বিশ্বে ট্রাম্পকে মিথ্যা নালিশ করে তিনি জনগোষ্ঠী ছিল ২৯ দশমিক ৭ 


বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে 
দিলেন। 


বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প 
উক্কে দিয়েছেন । 


তৃতীয়ত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান 


সপ্তমত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান 


এঁক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ বর্তমান 


এঁক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু 


সরকারের সাথে ঘনিষ্ট। সরকার 
তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে 
এই সংগঠনকে ব্যবহার করে থাকে। 
এর সভাপতি আযাডভোকেট রানা 


নির্যাতন নিয়ে মাঝে মধ্যে এ দেশে 
যেসব কথা বলেন প্রিয়া সাহার 
বক্তব্যেও তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। 
প্রিয়া সাহার “ডিসেপিয়ার এবং 


দাশগুপ্ত মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধের 


এডভোকেট রানা দাশগ্তপ্তের “মিসিং 


জন্য গঠিত ট্রাইবুন্যালের সরকার 


পিপল" এর মধ্যে বেশি ফারাক নেই। 


নিযুক্ত প্রসিকিউটর । প্রিয়া সাহার 


নিরাপত্তাহীনতার কারণে ফরিদপুরের 


কথায় সরকার ব্বিত অবস্থায় পড়েছে। 
চতুর্থত প্রিয়া সাহার বাবার বাড়ি 


হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করছে এমন বক্তব্য 
দেয়ায় ২০১৫ সালে ফরিদপুরের জেলা 


পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার 
চরবানিয়ারী গ্রামে। সংখ্যালঘু 


প্রশাসক রানা দাশগ্ুপ্তের বিরুদ্ধে 
নোটিশ ইস্যু করেন। এইসব ব্যাপারে 


নির্যাতনের অভিযোগ তুলে তিনি 
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুবিধা 
পিরোজপুরের সাংবাদিক মহল ও 
এনজিও সেক্টরের ব্যক্তিরা অভিমত 
ব্যক্ত করেন। তার দুই মেয়ে প্রজ্ঞা 
পারমিতা সাহা ও এশ্বর্ধ লক্ষ্মী সাহা 


আগস্ট'১৯ 


সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা 


দেশে আরএসএস বা বজরং দলের 
মত উগ্ৰ সাম্প্রদায়িক সংগঠন নেই। 


শতাংশ ।'৭১ সালের পর তা কমে ১৯ 
থেকে ২০ শতাংশে নেমে আসে । আর 

ংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ 
সালের সর্বশেষ জরিপে ওই হার ৯ 
দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। 
অর্থনীতিতে একে বলা হয় মিসিং 
পিপল আর বাংলায় একে নিরুদ্িষ্ট বা 
হারিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী হিসেবে 
অভিহিত করা হয়। (থম আলো, ২০ 


জুলাই ২০১৯) 
৪৭-এর দেশভাগের পর নানা কারণে 


সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষত সনাতন 
ধর্মাবলম্বীগণ ভারতে আশ্রয় নিতে 
থাকেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর 
হিন্দুবিদ্বে, ১৯৬৫ সালের ভারত- 
পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৭১ সালের 
মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯২ সালের বাবরি 
মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে উত্তেজনা, 
ংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক 
পরিবেশ এর অন্যতম কারণ । ধর্মীয় ও 
জনসংখ্যাগত কারণে সনাতন 
ধর্মাবলম্বীগণ ভারতকে অধিকতর 


4) আত্তা্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিরাপদ মনে করেন। ওপারে তাঁদের 


অভাবে দেশ ছেড়েছেন এই কথা সত্য 


অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। তথ্য 


নয়। স্বেচ্ছা উদ্যোগের হার বেশি। 


করে, বাস্তভিটা উচ্ছেদ করে, গৃহে 
অগ্নিসংযোগ করে, ভীতিসধ্র করে, 


নিলে স্পষ্ট হবে বাংলাদেশের 


এমন নজিরও আছে সারা জীবন এই 


অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন 


দেশে চাকরি করে অবসর নেওয়ার পর 


নারীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে 
এবং দেশত্যাগে বাধ্য করে তাহলে 


হিন্দুজনগোষ্ঠীর সন্তানেরা ভারতের 
বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। 
অনেক পরিবারের একাধিক সদস্য 


পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুয়েটি 


আইন অনুযায়ী অপরাধীর কঠোর 


নিয়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন। 


বিচার হোক। আমরা চাই আইনের 


সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন 


শাসন সমুন্নত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা 


পশ্চিমবঙ্গে জমি কিনে বাড়ি করেছেন 


নাগরিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগবেন 


এবং চাকরি ও ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ 


অটুট থাকুক। সংবিধানে প্রতিটি 


এটা আমাদের কাম্য নয়। যে ধর্মেরই 


উপার্জন করেন। কেবল নিরাপত্তার 


হোক কেউ যদি কারো জমি দখল 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি 
রয়েছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, 
খিস্টান, পাহাড়ী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই 
এই দেশের স্বাধীন নাগরিক । আমরা 
এই দেশকে ভালবাসি। বহুতৃবাদী 
সমাজ (71//7271570 590121) 
আমাদের বৈশিষ্ঠ্য। বৈচিত্র্যের মাঝে 
সংহতি আমাদের বজায় রাখতে হবে । 
গুটি কয়েক ব্যক্তির মিথ্যা ও 
উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত হলে 
চলবে না। তারা ওপরেরটাও খায় 
তলারটাও কুড়ায়। 


লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ওমরগনি 


এমইএস কলেজ, চ্টথাম 


অভিলাধী মন 
জাবের আজিজ 
ক্ষণে ক্ষণে এ ধরাতে 
হবে দেখো সবই লাশ, 
খেলাধুলা-রং তামাশায় 
মন করে যায় অভিলাষ । 


থাক বা কদিন এ ধরাতে? 
মনের খেলায় ভাসবা গানে, 
একদিন ঠিক শুতে হবে 
চিরতরে বাশবাগানে । 


বুঝে না মন এ-ধরারই 
মেহমান সব দুই দিনের, 
আখেরাতের নেই কোনো ভয় 
খবরটুকু নেই দীনের । 


স।ম।কা।লী।ন 


মধ্যপ্রাচ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ 
শুরু হয়েছে। চলছে আরব-মার্কিন- 
ইসরায়েল ত্রিমাত্রিক আলোচনা । 
কখনো গোপনে, আড়ালে-আবডালে । 
আবার কখনো প্রকাশ্যে ৷ মিটিং কিংবা 
সামিটে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু 
ফিলিস্তিন। যেখানে রয়েছে অসংখ্য 
প্রথম কিবলা “মসজিদে আকসা" । 
মধ্যপ্রাচ্যে অভিশপ্ত ইহুদিদের জীবন 
নির্বির করতেই মূলত এ দৌড়ঝাপ। 
শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরি (09221 ০1 /76 0০717) 
অর্থাৎ শতাব্দীর সেরা চুক্তি। কথিত এ- 
শান্তিচুক্তির অর্থনৈতিক কর্মশালা 
অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিগত ২৫ ও ২৬ 
জুন বাহরাইনের রাজধানী মানামায়। 
যেহেতু চুক্তির প্রথমপক্ষ খোদ 


আগস্ট'১৯ 


ঘনিভূত হচ্ছে সর্বত্র। যদিও বলা 
হচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের সন্তুষ্টি কিংবা 


অসন্তষ্টিঃ উভয় অবস্থাতেই এ-চুক্তি 
বাস্তবায়ন করা হবে । বল প্রয়োগ করে 
হলেও । এখানে ইসরায়েলপন্থী শক্তির 
মদমত্ততা সহজেই অনুমেয় । 

সংখ্যা ৬৫ লাখ । বিশ্বে মোট ইহুদি 
জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৫০ লাখ। 
সংখ্যার দিক থেকে ইহুদিরা ক্ষুদ্র 
একটি ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠী । অথচ বিশ্বে 
মুসলমানের সংখ্যা ১৮০ কোটি। 
অর্থাৎ পৃথিবীতে মুসলিম জনসংখ্যা 
ইহুদির চেয়ে ১২০ গুণ বেশি । এ দেড় 
কোটি ইহুদি তাদের চাইতে ১২০ গুণ 
বেশি মুসলমানকে রীতিমত পেরেশান 


অহর্নিশ ঘুমিয়ে । 

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র 
ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে 
ইহুদিরা বিশ্বে মাথা উচু করে দীড়াবার 
কর্মযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। যেখানে 
যেখানে ইহুদি আছে তাদেরকে 
সংগঠিত করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে 
শ্রেষ্ঠত অর্জন করে। ইহুদিরা বাণিজ্য 
শুরু করছিল টমেটো রফতানি করে। 
এখন তারা বিশ্বে অন্যতম সমরাস্ত্র 
রফতানিকারক দেশ। ইসরায়েল 
রাষ্ট্রের চতুর্দিকে মুসলিম বসতি। 
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জর্দান, ইরাক, সউদি আরব, মিসর, গ্রিনব্ল্যাট। মার্কিন মিডিয়ায় এ- 
সিরিয়া, লিবিয়া সবই তো মুসলমানের পরিকল্পনা মধ্যপ্রাচ্য-উদ্যোগ 
মধ্যপ্রাচ্যরে ৩০ কোটি (74197157595 711112/7,6) 


রাষ্ট্র 
মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করে ৮৭ লাখ 


শিরোনামে বারবার সামনে এসেছে। 


জনসংখ্যার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল 
নিজের অন্তিত টিকিয়ে রেখেছে গত 
৭১ বছরব্যাপী। এভাবে একটা রাষ্ট্র 


তবে অন্দর মহলে তা ট্রাম্প প্ল্যান 
(1777) 7107) বা কুশনার প্ল্যান 
(7%5/707. 12107) হিসেবে খ্যাত। 


টিকিয়ে রাখাও তো অস্বাভাবিক 
ব্যাপার । 


বলতে পারেন ওপেন সিক্রেট । 
আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


তারপরেও তারা স্বস্তিতে নেই। 
হামাসের চোরাপ্তপ্তা হামলা, ঈমানদীপ্ত 
মুসলমানদের ঘৃণাপ্রকাশ, 
মুসলিমবিশ্বের অনেকেরই রাষ্ট্রীয় 
অস্বীকৃতি.. ইত্যাদি তাদেরকে নিয়ত 
উদ্বি করে রাখে । সবচে বড় কারণ 
মুসলিম জাতি জানুক না-জানুক তারা 
বিলক্ষণ জানে, পবিত্র কুরআন ও 
হাদীসের ভাষায় তাদের প্রতি নিয়মিত 
অভিশাপবর্ষণ তাদেরকে নিরন্তর 
উৎকষ্ঠিত রাখে । যে-কোনো সময় এ 
ঘুমন্ত মুসলিম জাতি জেগে উঠতে 
পারে। তাই তাদের একটা শান্তির 
লেভেল দরকার। প্রয়োজন 
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির । ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরিই হতে পারে হয়তো তাদের 
একমাত্র মুক্তির সনদ। ২০১৭ সালে 
ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক “আল-কুদস' 
রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি, “গোলান' 
মালভূমিকে ইসরায়েলের ভূখণ্ড ঘোষণা 
এবং সর্বশেষ বাহরাইন-সমম্মেলন বা 
অর্থনৈতিক কর্মশালা.. সব একই সূত্রে 
গাথা । 

আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট 
ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর 


কিসিঞ্জার একবার বলেছিলেন, 
ইসরায়েল যদি শান্তির পথে এবং 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমঝোতার পথে 
না আসে তবে ২০৫০ সাল নাগাদ 
ইসরায়েলের অস্তিতু বিপন্ন হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে । কিসিঞ্জার 
ইহুদির সন্তান। ইসরায়েলের মঙ্গল 
অমঙ্গল তাকেও ভাবায়। উল্লেখ্য, 
যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদির সংখ্যা ৫৭ লাখ। 
সংখ্যায় কম হলেও অর্থবিত্ত, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে তারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ 
শ্রেণি । যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান প্রিন্ট ও 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রায় ৭০ 


স্পষ্ট নয়। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে 
অর্থনৈতিক অংশের কিছুটা আলোচনায় 
এসেছে ২৫-২৬ জুনের মানামা 
সম্মেলনে । রাজনৈতিক কিছু অংশ 
ফাস করেছে ইসরায়েলি পত্রিকা 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে 
বিতরণ করা নথির বরাত দিয়ে 
পত্রিকাটি বলেছে, এ নথিতে থাকা 
শর্তাবলির অংশবিশেষ ইসরায়েলি 
কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক 
আলাপে উল্লেখও করেছেন মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের জামাই ও 
মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জারেড 
কুশনার এবং ইসরাইল বিষয়ক 
উপদেষ্টা জ্যাসন গ্রিনব্ল্যাট। এ দুই 
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন 
নেতানিয়াহুর । 

ফাঁস হওয়া নথি মোতাবেক, ওই চুক্তি 
সই হবে ইসরায়েল, ফিলিস্তিন মুক্তি 
সংস্থা পিএলও এবং হামাসের মধ্যে। 


শতাংশের মালিক ইহুদিরা । মার্কিন 
অর্থনীতিও ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে । ১৯৪৮ 
সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইহুদিরা 
কৌশলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের 
রাষ্ট্র ইসরায়েলের অলিখিত 
তত্তাবধায়ক নিয়োগ করে রেখেছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৮ সাল থেকে এ 
পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে রাক্ট্রটির 
পরিচর্ধায় কোনও অবহেলা করেনি 
প্রতিবছর ইসরায়েল রাষ্ট্রের 
সেনাবাহিনীর সিংহভাগ খরচ প্রদান 
করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র । ইসরায়েলকে 
দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পুরো সাহায্য 


থেকেই মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে নতুন 


এখন মিলিটারি আাসিসট্যান্স হিসেবে 


পরিকল্পনা শুরু হয় ইহুদি নিয়ন্ত্রিত 


আসে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের 


মার্কিন প্রশাসনে । নেতৃত্ব দিয়েছে 
মেয়ে-জামাই ইহুদি বংশোভুত জারেড 
কুশনার। সহযোগিতা করেছে 
ইসরায়েল বিষয়ক উপদেষ্টা জ্যাসন 


আগস্ট'১৯ 


মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবহেলা করলে 
এ রাষ্ট্রটি টিকে থাকতো কিনা সন্দেহ । 


চুক্তি স্বাক্ষরের পর বর্তমানে দখলকৃত 
পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা নিয়ে 
একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যার 
নাম হবে নয়া ফিলিস্তিন। এক বছরের 
মধ্যে একটি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হবে। পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে 
ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি 
দেবে। জেরুজালেম এখনকার মতো 
অবিভক্তই থাকবে । তবে শহরের 
দায়িত ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে 
ভাগ করে দেওয়া হবে। ইসরায়েল 
শহরের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে । 

জেরুজালেমে বসবাসরত ফিলিস্তিনির 
সংখ্যা আনুমানিক ৪ লাখ ৩৫ হাজার । 
তারা হবেন নয়া ফিলিস্তিনের নাগরিক। 
জেরুজালেমে ইসরায়েলি পৌরসভা 
শহরের জমি সংক্রান্ত দায়িতে থাকবে । 


কী আছে এ তথাকথিত ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরিতে? চুক্তির পুরোটা এখনো 


নয়া ফিলিস্তিন ইসরায়েলি পৌরসভাকে 
কর দেবে। বিনিময়ে ফিলিস্তিনিদের 
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শিক্ষাদীক্ষার দায়িতে থাকবে তারা। 
তবে সেখানে ফিলিস্তিনিরা জমি 


রক্ষা করবে ইসরায়েল। বিনিময়ে 


তাদের সহযোদ্ধারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


ইসরায়েলকে অর্থ পরিশোধ করবে 


কিনতে পারবেন না। অপরদিকে 


পশ্চিমতীরে থাকা ইসরাইলি বসতি, যা 
আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অবৈধ 


ফিলিস্তিন । প্রয়োজনে আরব 
দেশগুলোও ইসরায়েলকে অর্থ 
পরিশোধ করবে। 


ধরা হয়, সেগুলো ইসরায়েলের অংশ 


ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি শীর্ষক ট্রাম্পের 


হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি 


পাবে। 


পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, চুক্তি সই 
হলে হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ 


নথি মোতাবেক, গাজা উপত্যকার জন্য 
অতিরিক্ত ভূখণ্ড দেবে মিসর | সেখানে 
বিমানবন্দর, কারখানা, বাণিজ্যিক ও 
কৃষি কেন্দ্র থাকবে। কিন্তু সেখানে 
ফিলিস্তিনিরা বসবাস করতে পারবেন 
না। এ বিষয়ে পরে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে । বর্তমানে একে অপরের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন গাজা ও পশ্চিম 
তীরের মধ্যে সংযোগের জন্য 
ইসরায়েলের ভেতর দিয়ে মাটি থেকে 
৩০ মিটার ওপরে সংযোগ সড়ক 
নির্মিত হবে। এ মহাসড়কের ৫০ 
শতাংশ ব্যয় বহন করবে চীন । দক্ষিণ 
আমেরিকা ও ইইউ ১০ শতাংশ করে 
ব্যয় করবে। 

ফাস হওয়া এ নথিতে ইঙ্গিত মিলছে, 
চুক্তিতে অর্থায়ন করবে আমেরিকা, 
ইইউ ও অজ্ঞাত কিছু উপসাগরীয় 
দেশ। নয়া ফিলিস্তিনে বিভিন্ন 
অবকাঠামো খাতে ব্যয়ের জন্য ৫ 
বছরে তিন হাজার কোটি ডলার দেওয়া 
হবে। এ অর্থের মধ্যে আমেরিকা ২০ 
শতাংশ, ইইউ ১০ শতাংশ ও 
উপসাগরীয় দেশগুলো ৭০ শতাংশ 
বহন করবে । 

সবচে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নয়া 
ফিলিস্তিনের কোনো সেনাবাহিনী 
থাকবে না। শুধু পুলিশ বাহিনী 
থাকবে। নয়া ফিলিত্তিন ও 
ইসরায়েলের মধ্যে একটি সুরক্ষা চুক্তি 
সই হবে। এ চুক্তি অনুযায়ী নয়া 
ফিলিস্তিনকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে 
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নিজেদের সমস্ত অস্ত্র মিসরের কাছে 
জমা দেবে। বিনিময়ে হামাস নেতাদের 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ও মাসিক 
বেতন দেবে আরব রাষ্ট্রপ্তলো। 
পিএলও এবং হামাস এ চুক্তি সই না 
করলে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। 
সেক্ষেত্রে আমেরিকা এমন সব প্রকল্পে 
অর্থায়ন বন্ধ করবে এবং অন্যদেরকেও 
বন্ধ করতে বলবে যেখান থেকে 


ফিলিস্তিনিরা আর্থিক সুবিধা পেয়ে 
থাকে। আমেরিকা এরইমধ্যে 
ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য 


জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ও 


শতাব্দীর চুক্তির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ। 
তুরস্কের পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনের এক 
বন্ধু সম্মেলনে বক্তৃতাকালে মেশাল 
বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনের দাবিকে 
হালকা করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলের কিছু 
দেশকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এ 
সমঝোতা তারা মেনে নেবে না, 
এমনকি ফিলিস্তিন নেতারা মেনে 
নিলেও না। 

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরি মূলত ফিলিস্তিন সেলস ডিল। 
এর মাধ্যমে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আমেরিকা 
ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলের হাতে বিক্রয় 
করতে চায়। এ-চুক্তির কুশীলব 
ট্রাম্পের ইহুদি জামাতা ভালোই করে 


জানেন, এ-চুক্তির  শর্তগুলো 
ফিলিস্তিনের স্বাধীনচেতা জনগণ 


কখনোই মেনে নেবে না। কারণ তা 
ফিলিস্তিনিদের স্বার্থবিরোধী । 


জেরুজালেমে ফিলিস্তিন হাসপাতালে 


ফলশ্রুতিতে তারা কথিত এ শান্তির 


অর্থায়ন বন্ধ করেছে। যদি পিএলও 
চুক্তি সই করে, কিন্তু হামাস ও 
ইসলামি জিহাদ এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান 


চুক্তির বিরোধিতা করবেই। আর 
বিরোধিতা করলেই ইসরায়েলের পথ 
সুগম হবে। ঘোষণা আসবে 


করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু 
করবে ইসরায়েল, যাতে পূর্ণ সমর্থন 
থাকবে আমেরিকার । 

মোদ্দাকথা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের 
মতামত এবং প্রকাশিত তথ্যের 
ভিত্তিতে বলা যায়, ফিলিস্তিনিদের দিয়ে 
একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে 
চায় আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন। পূর্ণ 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নয়; কেবল 
স্বায়তুশাসন দিয়েই ঘুমিয়ে রাখতে চায় 
জাগ্তত ফিলিস্তিনদের। সচেতন 
ফিলিস্তিনিরা ইতোমধ্যেই “ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরি" প্রত্যাখ্যান করেছে। হামাসের 
সাবেক প্রধান খালেদ মেশাল জোর 
দিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণ ও 


ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ভূখগুগুলো দখল 
করার, আন্তর্জাতিক চুক্তি অমান্য করার 
খোড়া অজুহাতে । কারণ ধারণা করা 
হচ্ছে, জাতিসংঘের তন্তাবধানে পশ্চিমা 
কোরিয়া ও জাপানও এ-চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করবে। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অনুগামী 
রাষ্ট্রগুলো তো আছেই। ফলে 
জায়নবাদী ইহুদিদের চিরায়ত জুলুম- 
নিপীড়ন ও দখলদারিতব ধীরে ধীরে 
বৈধতা পাবে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় । 
তখন হয়তো ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের 
সামনে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সশস্ত্ব 
সংগ্াম তথা জিহাদ ছাড়া অন্যকোনো 
পথ থাকবে না। 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা 
করেছিলেন যারা 


ফারহানা পারভীন 


ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার শুরু ১৮৫৭ 
সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর। ১৮৫৭ 
সালে ভারতের বড় লাট লর্ড ক্যানিং 
দ্য আাক্ট অফ ইনকরপোরেশন* পাশ 
করে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল কলকাতা, 
বোম্বে এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় । এর 
আগে থেকেই ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল কিন্ত এই তিনটি 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় 
ইউরোপিয় মডেলে । 

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ছিল উচু । আর 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছিলেন 
মূলত পশ্চিম বঙ্গের উঁচুতলার হিন্দু 
সন্তানরা । 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আগে অবিভক্ত 
বাংলায় ১৯টি কলেজ ছিল । তার মধ্যে 
পূর্ব বাংলায় নয়টি । তবে সেটাই পর্যাপ্ত 
ছিল বলে মনে করেননি তখনকার পূর্ব 
বাংলার মানুষ । 


১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সি ভাগ 
করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন 
এক প্রদেশ করা হয়। যার প্রচলিত 
নাম বঙ্গভঙ্গ। পূর্ববঙ্গে পিছিয়ে পরা 
জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমানদের সামনের দিকে এগিয়ে 
নিয়ে আসা ছিল এই উদ্যোগের একটি 
ংশ। বঙ্গভঙ্গের এই সময়টা ছিল খুব 
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অল্পসময়ের জন্য, মাত্র ছয় বছর। 
কারণ এর মধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের হিন্দ 
নেতারা প্রবল আন্দোলন করেন এই 
বঙ্গভঙ্গের। 


ফেব্রুয়ারি ড. রাসবিহারী ঘোষের 
নেতৃতে একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে 
সাক্ষাৎ এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের বিরোধিতামূলক একটি 


এদিকে মুসলমান নেতারা নতুন প্রদেশ 
হওয়াতে শিক্ষাসহ নানা সুবিধা পাবেন 
এই আশায় উজ্জীবিত হন। কিন্তু গোটা 
ভারতবর্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং 
তাদের বিরোধিতার মুখে ১৯১১ সালে 
বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ফলে 
মুসলমানদের ক্ষোভ আরও পুঞ্জিভূত 
হতে থাকে। তারা মনে করে 
অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে সাথে শিক্ষা 
ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার 
হচ্ছেন। 

লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল 
মকসুদ তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও 
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা. বইয়ে 
লিখেছেন, “কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওপর বাঙালী মুসলমানদের ক্ষোভ ছিল 
১৯০৫-এ পূর্ব বাংলা এবং আসাম 
প্রদেশ গঠনের অনেক আগে থেকেই। 
... ক্ষোভের কারণ শুধু হিন্দু প্রাধান্য 
নয়, শিক্ষাক্রমে হিন্দুধর্ম প্রাধান্য 
পাওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ 
দেখা দেয়।” 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে 
বিরোধী হিসেবে কলকাতা 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর 
রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজীর নাম 
সৈয়দ আবুল মকসুদের ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও ংলাদেশের 
উচ্চশিক্ষা বইয়ে উঠে এসেছে। হিন্দু 
সম্প্রদায়ের কিছু লোকজনও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা 
করেন বলে উল্লেখ করা হয়। 

ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ 
সালে তার ঢাকা সফর শেষে কলকাতা 
প্রত্যাবর্তন করলে ১৯১২ সালের ১২ 


স্মারকলিপি পেশ করেন । 

এসংক্রান্ত বিভিন্ন বইতে উঠে এসেছে, 
লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে 
চেয়েছিলেন, কী মূল্যে অর্থাৎ কিসের 
বিনিময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের বিরোধিতা থেকে বিরত 
থাকবেন? 

শেষ পর্যন্ত স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য চারটি নতুন অধ্যাপক পদ সৃষ্টির 
বিনিময়ে তার বিরোধিতার অবসান 
করেছিলেন। পরবর্তীতে স্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগে 
সহযোগিতা করেন। 


কেন এই বিরোধিতা? 

কথা সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিক কুলদা 
রায় তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরতিষ্ঠার 
বিরোধিতা ও রবীন্দ্রনাথ নামক প্রবন্ধে 
লিখেছেন মূলত-বিরোধিতা করেছিলেন 
তিন ধরনের লোকজন, 

এক. পশ্চিমবঙ্গের কিছু মুসলমান তারা 
মনে করেছিলেন, ঢাকায় 
বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কোনো লাভ 
নেই। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেরই লাভ 
হবে। তাদের জন্য ঢাকায় নয় 
পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াটাই 
লাভজনক । 

দুই. পূর্ব বাংলার কিছু মুসলমান-তারা 
মুসলমানদের মধ্যে ১০০০০ জনের 
মধ্যে ১জন মাত্র স্কুল পর্যায়ে পাশ 
করতে পারে । কলেজ পর্যায়ে তাদের 
ছাত্র সংখ্যা খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয় 
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হলে সেখানে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা 
খুবই কম হবে। 


ক্ষুব্ধ[। কার্জনের উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত 


তিন শ্রেণির মানুষ বিরোধিতা 


মন্তব্যের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 


পূর্ববঙ্গে প্রাইমারি ও হাইস্কুল হলে 


করেছিলেন তাদের মধ্যে আমরা 


দেয় কলকাতার হিন্দু সমাজে । তাতে 


সেখানে পড়াশোনা করে মুসলমানদের 
মধ্যে শিক্ষার হার বাড়বে । আগে সেটা 


রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেন। তিনি 


রবীন্দ্রনাথকে তৃতীয় কাতারে রাখতে 
চাই। কারণ তারা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের 


যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন,তাতে কিছু 


দরকার । এবং যদি বিশ্ববিদ্যালয় 


ছিল যুক্তি, বেশির ভাগই ছিল আবেগ 


প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে মুসলমানদের 


এবং কিছু ছিল ক্ষোভ ।” 


জন্য যে সরকারী বাজেট বরাদ্দ আছে 
তা বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যয় হয়ে যাবে। 
নতুন করে প্রাইমারি বা হাইস্কুল হবে 


আবার যারা রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা 
করেননি বলেছেন তারা এর স্বপক্ষে 
বেশ কিছু ঘটনা এবং এবং দিন 


না। যেগ্তলো আছে সেগুলোও অর্থের 


তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন । ঢাকা 


অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে । সেজন্য তারা 
বিশ্ববিদ্যালয় চাননি । 
তিন. পশ্চিমবঙ্গের কিছু হিন্দু মনে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের লা বিভাগের 
অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 
“কেউ কেউ কোনো প্রমাণ উপস্থিত না 


করেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট 
বরাদ্দ কমে যাবে । সুতরাং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কীভাবে? এই 
ভয়েই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন । 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি 

বিরোধিতা করেছিলেন 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা কী ছিল 
সেটা নিয়ে বিস্তর লেখা-লেখি হয়েছে 
বছরের পর বছর ধরে । যারা বলেছেন 
তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন তারা 
স্বপক্ষে দালিলিক কোনো তথ্য প্রমাণ 
দেননি। সেই সময়কার সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা এবং 
উঠা-বসা ছিল তাদের কয়েকজন 
ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
বিপক্ষে। তাই অনেকেই সহজ 
সমীকরণ মিলিয়ে লিখেছেন তিনিও 
এর বিপক্ষেই ছিলেন। 

সৈয়দ আবুল মকসুদ তার ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ংলাদেশের 
উচ্চশিক্ষা. বইয়ে লিখেছেন, 
“শ্রেণিস্বার্থে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন 
কার্জনের লর্ড কার্জন) ওপর অতি 


আগস্ট'১৯ 


করেই লিখিতভাবে জানাচ্ছেন যে, 
১৯১২ খিস্টাব্দের ২৮ মার্চ কলকাতায় 
গড়ের মাঠে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিতে 
এক বিরাট জনসভা হয়। ও রকম 
একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বটে, 
কিন্ত তাতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল 
অসম্ভব, কেননা সেদিন তিনি 
কলকাতাতেই ছিলেন না। ১৯১২ 
সালের ১৯ মার্চ সিটি অব প্যারিস 


জাহাজযোগে রবীন্দ্রনাথের 
বিলাতযাত্রার কথা ছিল। তীর 


সফরসঙ্গী ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র 
মালপত্রও তাতে তোলা হয়ে গিয়েছিল; 
কিন্ত আকস্মিকভাবে ওইদিন সকালে 
রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে 
মাদ্রাজ থেকে তার মালপত্র ফিরিয়ে 
আনা হয়। কলকাতায় কয়েক দিন 
বিশ্রাম করে ২৪ মার্চ রবীন্দ্রনাথ 
শিলাইদহে চলে আসেন এবং ২৮ মার্চ 
থেকে ১২ এপ্রিলের মধ্যে সেখানে বসে 
১৮টি গান ও কবিতা রচনা করেন ।” 

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 
গবেষক তৌহিদুল হক বলছিলেন, 
“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে 


উচ্চবর্ণের কিছু হিন্দু সমাজ । তাঁদের 
সাথে বিশেষ করে কলকাতা 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর 
রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজীর সাথে 
রবীন্দ্রনাথের একাধিকবার 


বৈঠক,আলোচনা হয়েছে শিলাইদহ 
যাওয়ার আগেও। এ থেকে আমরা 
অনুধাবন করতে চাই সেখানে 
পূর্ববঙ্গের সার্বিক উন্নতি নিয়ে তাদের 
মধ্যে আলোচনা হতে পারে। তবে 
এরও কোনো স্পষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই । 


যারা পক্ষে কাজ করেছিলেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা 


এবং প্রতিষ্ঠার ব্যাপার অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেছিলেন যাঁরা তাদের কথা না 
বললেই নয়। 
এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। কিন্তু 
হঠাৎ করে ১৯১৫ সালে নবাব 
সলিমুল্লাহর মৃত্যু ঘটলে নবাব সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী শক্ত হাতে এ 
উদ্যোগের হাল ধরেন। অন্যান্যদের 
মধ্যে আবুল কাশেম ফজলুল হক 
উল্লেখযোগ্য । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পূর্ব 
ংলার হিন্দুরাও এগিয়ে এসেছিলেন । 
এদের মধ্যে ঢাকার বালিয়াটির 
জমিদার অন্যতম । জগন্নাথ হলের 
নামকরণ হয় তার পিতা জগন্নাথ রায় 
চৌধুরীর নামে । 


বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ১ জুলাই ২০১৯ 
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ভূমিকা 

ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট বা 
লোকসভা নির্বাচন সম্প্রতি শেষ 
হয়েছে। হুজুগের ওপর ভরসা করে 
এবারের সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র 
মোদীর বিজেপি বিপুল ভোটে দ্বিতীয় 
২০১৪ সালের নির্বাচনের চেয়েও 
আরও বেশি আসন নিয়ে। ২০১৪ 
সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগেস 
নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
জোটকে হারিয়ে ভারতে ক্ষমতাসীন 
হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি । 
অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি 
সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ও 
নিপীড়নের মুখে পড়ে। গো-রক্ষার 
নামে মুসলিমদের ওপর বেশ কিছু 
নিপীড়ন, হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
হয়। 


গো-রক্ষার নামে মুসলিমদের ওপর 
নিপীড়ন, হামলা ও হত্যাকাণ্ড 

ভারতের অনেক প্রদেশে গরুর মাংস 
বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে 
আসামে গরুর মাংস বিক্রি করা 
আইনত বৈধ। তারপরেও ভারতের 
নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোট গ্রহণের 
মাত্র কয়েকদিন আগে আসামের উত্তর- 


বিশাল জয়: মুসলিমদের জীবন, নিরাপত্তা 
ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও বেশি শঙ্কা 


মনিরা বিনতে আবদুল হান্নান 


দিয়ে মেরে মুখে, মাথা ও পাঁজরে 


ঘটানোর সাহস পাচ্ছে কারণ তারা 


আঘাত করেছে । আবার তাকে ময়লা 
কাদার ওপর হাটু গেড়ে বসতে বাধ্য 
করেছে। তাকে জোর করে শুয়োরের 
₹স প্রথমে চিবাতে ও পরে গিলে 
খেতে বাধ্য করেছে। সে বাংলাদেশি 
নাকি ভারতীয় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। 
এখনও শওকত আলী ঠিকমত হাটতে 
পারছেন না। (মাসিক আল-ইতিসাম, মে 
২০১৯, পূ. ৪৩-৪৪) গরুর মাংস বিক্রি 
করার কারণে বা বিক্রির সন্দেহে 
হামলার ঘটনা ভারতে বেড়েই চলেছে। 
শওকত আলীর ঘটনা এর সাম্প্রতিক 
উদাহরণ । 
২০১৫ সালে মুহাম্মদ আখলাক (৫০) 
নামের এক মুসলমানকে গরু জবাই 
করার সন্দেহে ইট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা 
করা হয়। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন 
হত্যাকারীদেরকে উত্তর প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্বাচনী 
সমাবেশে অংশ নিতে দেখা গেছে 
বিতর্কিত ও ইসলামবিদ্বেষী এ নেতাকে 
মোদীর সঙ্গে বহুবার একই মঞ্চে দেখা 
গেছে। 
মোদীর কেবিনেটের অন্যতম সদস্য 
জয়ন্ত সিনহা ২০১৭ সালে একজন 
মুসলমান গরু ব্যবসায়ীকে হত্যাকাণ্ডের 
দায়ে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড থেকে 
বাচাতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য 


পূর্ব এলাকার মুসলিম ব্যবসায়ী 
শওকত আলী (৪৮)-কে দোকানে 


অর্থ দিয়েছেন। তাই বিজেপি 
সরকারের সমালোচনায় লেখক ও 


গরুর মাংস বিক্রি করার কারনে 
কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল মানুষ তাকে লাঠি 
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ত্যান্টিভিস্ট অরুন্ধতী রায় বলেছেন, 
একটি গোষ্ঠী এ ধরনের ঘটনা 


ওপর মহল থেকে সুরক্ষাকবচ 
পেয়েছে। তারা জানে যে, তাদের 


কিছুই হবে না। 
রাজনৈতিক দল বিজেপির 
উদ্ধত্যপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

বিজেপি হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী 
একটি রাজনৈতিক দল । এ দলটিতে 
এমন বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা 
আছেন। যারা মনে করেন, ভারতকে 
হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে 
যদিও দলটির নেতারা বরাবরই সাফাই 
গেয়েছেন, তারা সংখ্যালঘুবিদ্ধেষী নন 
অনুসারীদের আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছে। এসব ধর্মের মধ্যে 
রয়েছে-সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, 
পার্সি এবং জৈন ধর্মাবলম্বীরা। তবে 
লক্ষ করার মত ব্যাপার হল, মুসলিমরা 
এ তালিকায় নেই। 

ডোনান্ড ট্রাম্পের মেক আমেরিকা গ্রেট 
এগেইন, পুতিনের মেক রাশিয়াকে 
গেট এগেইন, শী জিন পিংয়ের চীনের 
মানুষের নতুন করে জেগে ওঠার মতো 
জাতীয়তাবাদের স্লোগান এখন বিশ্বের 
অনেক দেশেই শুরু হয়েছে। মি. 
মোদীও নির্বাচনের সময় বলেছেন, রাম 
ছিলেন একজন আদর্শ রাজা ও তার 
শাসন ছিল আদর্শ ব্যবস্থা, রাম রাজ্য 
ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জনক এবং 
বিজেপি সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ 
করছে ইত্যাদি । 
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বিজেপির ভয়ে পালাচ্ছে মুসলিমরা 
২০১৭ সালে যোগী আদিত্যনাথ উত্তর 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে 
সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ থেকে 
খারাপ হতে থাকে । সেখানকার 
মাদরাসাকেন্্রিক একটি মসজিদে 
কট্টরপন্থী হিন্দুরা । কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী 
যোগী আদিত্যনাথ আবারো ক্ষমতায় 
আসায় ভারতের উত্তর প্রদেশের কষ্টর 
হিন্দুুবাদীদের আধিপত্য চরমে । 
এদের নানাবিধ প্রভাবে ঘর-বাড়ি ছেড়ে 
পালাচ্ছে অনেক মুসলিম । উত্তর 
হাজার মানুষের মধ্যে ৪০০ জন 
মুসলিম । গত দুই বছরে তাদের মধ্যে 
প্রায় এক ডজন ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র 
চলে গেছেন। আরও অনেকে গ্রাম 
ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন। তবে 
সামর্থ্যের অভাবে অনেকে যেতে 
পারছেন না। 


মুসলমান তাড়ানোর ওয়াদা, 

ফন্দি ও কুটকৌশল 

সাম্প্রতিক বছরে ভারতের আসাম 
রাজ্যে নাগরিকতৃ যাচাই প্রক্রিয়ায় বলা 
হয়েছে যে, ৪০ লাখ মানুষ অবৈধভাবে 
যেখানে বসবাস করছে, যাদের 
বেশিরভাগ মুসলিম । নির্বাচনের আগে 


ভারতে যাওয়া মুসলমান 
অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে এ ওয়াদা 
তাদের। এ তালিকায় আছে প্রায় ৫০ 
লাখ থেকে এক কোটি মানুষ । 


ইশতেহারে মুসলমানদের জন্য কোনো 
ওয়াদা করেনি। অথচ নির্বাচনী 
ওয়াদার বাস্তবতা সবাই জানেন। 
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় 


সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে দেখা 
দেওয়ার আশঙ্কা হলো, আসামের 
মতো পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশে 
এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অব 
সিটিজেস)-এর মাধ্যমে কথিত 


বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে 
বিজেপি ভারতে অসাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির প্রাসাদটি যেদিন ধসিয়ে 
দিয়েছে সেদিন থেকেই দেশটি তার 
ধর্মনিরপেক্ষতার রঙিন মুখোশ ঝেড়ে 


ংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী চিহ্তি 
করা। তারা যদি সত্যি সত্যিই এ 
বোঝা বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেয়, তাহলে বাংলাদেশ চরম ঝুঁকির 
মধ্যে পড়ে যাবে । আমাদের মনে হয়, 
এ বিপদটি বাংলাদেশের একার বিপদ 


হয়ে আসবে না; বরং গোটা 
উপমহাদেশ জুড়ে এর একটি 
ধারাবাহিক অভিঘাতের সৃষ্টি হবে। 


অভিবাসীদের যখন “পশু” বলে বর্ণনা 
করেন ডোনান্ড ট্রাম্প, তখন বিজেপি 
সভাপতি অমিত শাহ (বর্তমানে যিনি 


ফেলেছে। হয়ে উঠেছে ধর্মনির্ভর 
প্রগতিশীলদের ভাষায় একটি 
সাম্প্রদায়িক ভারত। আর এ 
রুপান্তরের পথে শামিল হয়েছে 
তথাকথিত প্রগতিশীলসহ সর্বস্তরের 
ভারতবাসী। 

তবে সব কিছুই একটা ছক ধরে 
চলছে। আর তা হলো-সংস্কৃতি, শিক্ষা, 
জ্ঞান, এতিহ্য সবকিছুকে দুমড়ে-মুচড়ে 
দাও। সবাইকে বাধো একটাই মতে- 
হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান। বিজেপির গত 
পাচ বছরের শাসন বৃহত্তর ভারতবাসীর 


স্বরাষট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন) 
বিভিন্ন সভা-সমাবেশে মুসলিম 


কল্যাণ করতে পুরোটাই ব্যর্থ হয়েছে, 
এটি এখন স্পষ্ট । তাই বিগত নির্বাচনে 


অভিবাসীদের বর্ণনা করেছেন 
“উইপোকা”, “তেলাপোকা”, “সন্ত্রাসী 
বলে এবং তাদেরকে বঙ্গোপসাগরে 
ছুঁড়ে ফেলার অঙ্গীকার করেছেন। 
পাশাপাশি তিনি হিন্দু আর বৌদ্ধ 
শরণার্থীদের নাগরিকতৃ দেওয়ার প্রস্তাব 
করেছেন। 


বিজেপি জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবারের নির্বাচনের বিশেষ দিক হচ্ছে, 
(এনআরসি) নিয়ে আগ্াসী প্রচারণা উদার হিন্দুুবাদের পথে চলা 
চালিয়েছে। কেনান, নির্বাচনের সেক্যুলার পার্টিগ্ুলো মুসলমানদের 


প্রচারণার সময় বিজেপির পক্ষ থেকে 


অঙচ্ছুৎ বানিয়ে রেখেছিল। এর দ্বারা 


বলা হয়েছে যে, আসামের মতো 
নাগরিকতৃ যাচাইয়ের কাজ 
পশ্চিমবঙ্গেও তারা করতে আগ্রহী” 
এমনিতেই আমাদের পূর্বে ও উত্তরে 
বিজেপি ঘাটি গেড়ে বসেছে 
পশ্চিমবঙ্গে ভালোভাবেই থাবা 
বসিয়েছে তারা । বাংলাদেশ থেকে 
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অনুমান করা যেতে পারে, ভারতের 
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো 
সেকুলার পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে 
না। এমনকি কংগেস, সমাজবাদী 
পার্টি, বুজন সমাজ পার্টি ও রাষ্ট্রীয় 


তারা তাদের গত পাচ বছরের 
সাফল্যের কোনো কাহিনী তুলে ধরেনি, 
বরং ভারতের কথিত শক্রর মোকাবেলা 
করার ক্ষমতা কেবল মোদিরই আছে এ 
স্লোগান দিয়েই ক্ষমতার মসনদ 
পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়েছে 
বিজেপি। ভারতীয়দের এ আবেগ 
নিঃসন্দেহে থিতিয়ে যাবে। কারণ 
লোকরঞ্জনবাদী গ্লোগানের চটক 
বেশিদিন থাকে না, সেটা সবাই জানে । 


মুসলিম বিদ্বেষী 

সম্প্রতি ভারতে মুসলিমবিদ্বেধী 
তৎপরতা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে 
চলেছে। কয়েক বছরে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে হেট ক্রাইম বা ঘৃণামূলক 


জনতা দলের মতো পার্টিগুলো নির্বাচনী 


অপরাধের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি 
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পেয়েছে । অনেকের মতে, ক্ষমতাসীন 


একটি 


হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় 


জনতা পার্টি (বিজেপি)-এর শাসনামলে 
বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশটি 


মুসলিম নাগরিকদের বসবাসের জন্য 
ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। 


মৌলবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল 
ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-এর 
শাসনামলে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি(?) মারাত্মক 
অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে । চলতি ২০১৯ 
বর্ষের গত ফেুয়ারি মাসের হিউম্যান 
রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন সাক্ষ্য 
দিচ্ছে যে, ২০১৫ সালের মে থেকে 
২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে 
ভারতের ১২টি প্রদেশে 8৪ জনকে 
হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬ 
জনই মুসলমান । 
গত বছরের জানুয়ারিতে কাশ্মীর 
€শের কঠুয়া জেলার আট বছর বয়সী 
এক মুসলমান মেয়েকে অপহরণ করে 
একটি মন্দিরের ভেতর আটকে রেখে 
এক সপ্তাহ ধরে গণধর্ষণ করা হয়। 
অতঃপর চেতনানাশক ওষুধ প্রয়োগ 
করা হয় ও শেষে তাকে নিষ্ঠুরভাবে 
হত্যা করা হয়। হত্যাকারীরা বলেছিল, 
“এটা মুসলমানের মেয়ে, একে মেরে 
ফেল, তাহলে ওরা ভয় পাবে আর এ 
এলাকা ছেড়ে চলে যাবে । আট বছর 
বয়সী এ শিশুর হত্যাকাণ্ডের বিচার 
প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় 
লোকজন মেয়েটি ও তার অসহায় 
পরিবারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ 
করার বদলে প্রমাণিত হওয়া ওই ৮ 
জন হত্যাকারী হিন্দুর পক্ষ নিয়ে 
প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। 
নেমেছিল তাদের মধ্যে চৌধুরী লাল 
সিং ও চন্দর প্রকাশ নামের ক্ষমতাসীন 
বিজেপির দুই মন্ত্রীও ছিলেন। 
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পর্ন | কবি 

সবসময়ই বিবেকে 

আন্দোলিত হয় | গোফরান উদ্দীন টিটু 

যে, পৃথিবীর কবি তোমার জন্ম কবে কোন সে মহাকালে? 
সবচেয়ে বৃহৎ কবি তোমার জন্ম তবে এক শুভ সকালে । 
প্ণতানি €) শুভক্ষণে জন্মে হে এই বাংলার কোলে 

চি ভরিতে তোমার জন্য ধন্য এদেশ দুলছে দোদুল দোলে ] 
এ | কবি তুমি জাতির প্রাণে একটু প্রাণের ছোয়া 
সংখ্যার কবিজন্ম নয় কখনো ছেলের হাতের মোয়া । 
মুসলমান সম্প্রদায় : প্রতিভা নয় পরিশ্রমেই জন্ম ঘটে কবির 
যাদের সংখ্যা প্রায় | হৃদয়পটে ওঠে ফুটে কাব্য কোন ছবির । 

১৭ কোটি ২০ | কবি যে জন বড় আপন সব মানুষের প্রিয় 
লাখ, তাদের | কবি হতে চাইলে আগে মানুষ হয়ে নিও। 
অধিকার এখানে | সত্যিকারের মানুষ যারা তারাই কবি হয় 
ঠিক কতটা সমুন্নত ; অমানুষের এ অরণ্যে কাক তো কবি নয়। 
আছে? কাকের চেয়ে কবিরা আজ হোক না যত বেশি 
উপসংহার হোক না পাগল ঝোলাধারি কিম্বা এ 
হিন্দু ও মুসলিম আমার মতে কবি সে নয় এমনি বহুরূ 
ডা শিখ কবি তো সে সূর্য সকাল শেষ প্রহরের কুপি। 
ধিস্টান রঃ কবি হওয়া কঠিন কর্ম ধর্ম মানবতা 
, | সবাই মানে সবাই শোনে সত্যি কবির কথা । 

পারসি, ডে ই ; কবি হতে চাইলে তুমি আগে মানুষ হও 
বিভিন্ন ধর্মের প্রায় | মানবতাই চাই রে ও ভাই নইলে কৰি নও। 
১২৫ কোটি মানুষ | কৰির প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে দেশের ছবিই ভাসে 
ভারতে বাস | সত্যিকারের কবির বুকে ভালবাসাই হাসে । 
করছেন। এ বৃহৎ | তাই তো বলি কবি হওয়া সহজ ব্যাপার নয় 
জাতিগোষ্ঠীর মনের মত মানুষ হয়েই কবি হতে হয়। 
এক্যই শক্তিশালী 
দিনে ভারতের সব | কালাম স্যার ক্লাসে এসে করলো জিগ্যাসা, 
ধর্ম ও বর্ণের মানুষ | বড় হয়ে কার আছে কি হওয়ার আশা। 
এক্যবদ্ধভাবে মিতু বলে, ডাক্তার হবে, নিজাম বলে ব্যংকার; 
বসবাস _ করবে, | নাহিদ নাকি ব্যবসা করবে, ফয়সাল হবে অফিসার । 
মানবদরদি মহলের | অনিমেষ হবে বড় নেতা, রাহিদ হবে ক্রিকেটার, 
সেটাই কাম্য। | তুষার-হাসান দু'জন নাকি হবে ইঞ্জিনিয়ার । 
ভবিষ্যতের কথা | সবার আশা শুনে স্যার চুপ করে বসে; 
আপাতত তোলা | সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অল্প করে হাসে। 
থাক। আমরা | একটি কথা বলি তোমদের রেখো সবাই মনে 
আগামী পাচ বছর | মনে রাখলে কাজে আসবে তোমাদের জীবনে । 
মোদী শাসন একটু | মানুষ হবো এটাই যেন সবার আশা হয় 
দেখি! মানুষ হলে করতে পারবে পৃথিবীটা জয়। 
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সমাজ কোন পথে! 


মাহমুদুল হক আনসারী 


ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কোন পথে আলোকিত মানুষ পর্দান্তরিত হচ্ছে। না। একটি পরিবারের একজন আদর্শ 
আলোকিত হবে, সেকথা এখন আলো দূরে সরে যাচ্ছে। আর নেতাই তার পরিবারকে সঠিক গন্তব্যে 


গভীরভাবে ভাবার সময় হয়েছে। 


অন্ধকারের বিস্তৃতি অবধারিত হচ্ছে। 


সমাজ দৌড়াচ্ছে লোভ আর লালসার 
দিকে । সামাজিক চাহিদা লোভ আর 
লালসার কোনো শেষ নেই। যে 
যেভাবেই হোক ইহকালীন ক্ষণ 
অপরাধকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছি 
না। দুনিয়ার ক্ষমতা, সামাজিক 
আধিপত্য, অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে 
সমাজকে কাবু করতে চেষ্টার কোনো 
ক্রুটি নেই। ব্যক্তি রাজনৈতিক ও দলীয় 
শক্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারে কারো 
কার্পণ্যতা নেই। নীতি-নৈতিকতার 
বাছ-বিচার বিলুপ্ত । 

অর্থ ও পেশিশক্তির জোরে যেকোনো 
ফোরামে প্রভাব বিস্তার হচ্ছে। 
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আলো আর অন্ধকার সমানে চলতে 
পারে না। অন্ধকার যেনো জয় হচ্ছে। 
আর আলোকিত মানুষগুলো ক্রমেই 
একাকী হয়ে যাচ্ছে । তাহলে কী হবে 
এ সমাজের । সমাজ যদি আলোর 
সন্ধান না পায় তাহলে কীসের ওপর 
সমাজ জাতি ঠিকে থাকবে । যুগে যুগে 
সমাজকে আলো দিতে আলোকিত 
মানুষের দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ 
ছিল। তাদের আলোচনা আর পরামর্শ 
ছাড়া কখনো ব্যক্তি সমাজ ঠিকে 
থাকতে পারে না। 

সমাজ চলতে হলে সমাজের কর্ণধার 
থাকতে হয়। রাষ্ট্রের পরিচালক ছাড়া 
কখনো সঠিকভাবে দেশ চলতে পারে 


পৌছাতে পারে । সঠিক কর্ম পরিকল্পনা 
ছাড়া কখনো কোনো জাতি তার নির্দিষ্ট 
গন্তব্যে পৌছতে পারে না। যে পরিবার 
অথবা জাতি তার অনুগতদের জীবনের 
জন্য সঠিক কর্মপন্থা তৈরি করবে না 
সে জাতি কখনো তার উদ্দেশ্য অর্জন 
করতে সক্ষম হবে না। আমরা কোন 
উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছি 
সেখানেই আমার কথা । আমাদের 
ছোট্ট দেশ, মাতৃভূমিটি জনসংখ্যার 
ব্যাপক চাপ আর কর্মসংস্থানের বিরাট 
যুদ্ধ সর্বদা তৈরি হয়ে আছে। জাতিকে 
সঠিক পথে পৌছাতে কী কী পরিকল্পনা 
রাষ্ট্রের রয়েছে সেটাও দেশের জনগণ 
পরিষ্কার না। 


___________0 আত্তাত্তহীদ ১৯ 
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একটি জাতি আদর্শিক নীতি- 


বললেও দলের প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ 


নৈতিকতায় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী 


অনুসরণের কথা, বাস্তবে সেটাও 


ও স্বাধীন হিসেবে জীবন পরিচালনায় 


তাদের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না। 
কুরআন সুন্নাহভিত্তিক যেসকল দল 


জাতির সামনে পরিষ্কার নয়। শিক্ষিত, 


ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্টার কথা বলে 


মেধাবী, অশিক্ষিত যুবক বিশাল যুব 


তাদের মধ্যেও সঠিকভাবে কুরআন 


সমাজের আগামী দিনের কী ভবিষৎ 


সুনাহর আদর্শ পাওয়া যায় না। 


সবকিছু ধোঁয়াশার মধ্যে হাবুডুবু 
খাচ্ছে। যুবসমাজ অথবা রান্ত্রীয় সমাজ 


একদল আরেক দলের সাথে রক্তক্ষয়ী 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সেখানে ক্ষমতার 


কীভাবে পরিচালিত হবে সঠিক দিক 


অর্থের লড়াই দেখা যায়। এসব লোভ 


নির্দেশনার কী পন্থা সেটাও দেশের 
জনগণ বুঝে নিতে পারছে না। শিক্ষার 


আর লালসার মধ্যে এদেশের রাজনীতি 
সমাজ পরিবার সবকিছু আজ কলুষিত 


কী উদ্দেশ্য এবং তার বাস্তবায়ন কোন 
পথে সবকিছু আজ অন্ধকারে 


ও অন্ধকারে নিমজ্জিত । 
প্রশ্ন হচ্ছে আলো কোন পথে। কে 


নিমজ্জিত । আসলে সব দেশ ও জাতির 
একটা সঠিক দিক নির্দেশনা ও উদ্দেশ্য 


দেবেন আলোর সন্ধান। কোথায় 
পাওয়া যাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে 


পাওয়া যায়। আমাদের এ জাতির কী 
ভবিষৎ কী পরিকল্পনা কোনোটাই 
দেশের জনগণ পরিষ্কার নয় । 

এ দেশের যুব সমাজের সামনে 


আলোকিত করতে দিক নির্দেশনা 
সেখানেই লেখকের কথা । যারা লিখেন 
সমাজকে উদ্দেশ্য করে, যাদের বক্তব্য 
আসলে দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে 


যদি তাই হয়, এখনি আমাদেরকে 
সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে ব্যবস্থা 
নিতে হবে। এখনি আমি, আমরা 
সকলকে নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে 
জাগ্রত হতে হবে । কী নৈতিকতা অর্জন 
করব সেটা নির্ধারণ করতে হবে। 
কোন পথে নৈতিকতা অনুশীলন হবে 
সে পথে যাত্রা থাকতে হবে। 
নৈতিকতার অনুশীলন আর 
বাধ্যবাধকতা পরিবার সমাজকে 
অবশ্যই ধারণ করতে হবে। ক্ষমতা 
ব্যাপক চর্চা করতে হবে। অবক্ষয় 
প্রতিরোধে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত 
অনুশীলনচর্চা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় 
পর্যায় থেকে অনৈতিক চর্চার 
মোকাবিলায় কঠোর হতে হবে 
আজকের সমাজে যা পর্যায় ব্রমে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে তা হচ্ছে অনৈতিক চরিত্র 


আগামী দিনের ভবিষৎ অনিবার্য 


তাদের কথাগুলো রাষ্ট্রের কর্তারা 


অন্ধকার। আলোর কোনো সন্ধান 


কীভাবে মূল্যায়ন করেন সেটাও 


সমাজ দিতে পারছে না। সমাজের 


চিন্তার কারণ। আলোকিত মানুষের 


কর্তা নেতা পরিচালক তার ক্ষমতাকে 
পাকাপোক্ত করতে অনুগত বাহিনীকে 
ব্যবহার করছে। যুগ যুগ ধরে 
ংলাদেশের রাজনীতি জাতিকে 
সেটাই দেখাচ্ছে । আদর্শের কথা 


দিক-নির্দেশনা সমাজ রাষ্ট্র ও 
ক্ষমতাসীনরা গ্রহণ না করলে সে 
সমাজ নির্গাত অন্ধকারে ধাবিত হবে, 
সেখানে কোনো সন্দেহ নেই। 

যারা লিখেন বলেন তারা নিজের জন্য 


পুস্তকে থাকলেও সেটার বাস্তবায়ন 


নয়, বরং দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্রের 


দলীয় ফোরামে হয় না। যে যার চেয়ে 


জন্যই এ দায়িতু পালন করেন। 


বেশি পেশি ও অর্থশক্তি প্রদর্শন 
দেখাতে পারে সে-ই হয়ে যায় বড় 
নেতা অথবা দলের চীপ। দেশ ও দল 


তাদের কথা রাষ্ট্রকে শুনতে হবে। 
তাদের পরামর্শে দেশ সমাজকে 
এগিয়ে নিতে হবে। তাহলে সমাজ 


পরিচালনায় কোনো আদর্শের হিসেব 
খুঁজে পাচ্ছি না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র 
পরিচালনায় আদর্শিক গুণগত কোনো 
মান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো 
দলের মধ্যে । 


সঠিক পথে চলবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে 
পারবে । আলোকিত মানুষের কথা না 
শুনলে তাদের দিক নির্দেশনা মানা না 
হলে সমাজ অবশ্যই একদিন সে 
খেসারত দিতে হবে। তখন আর 


জাতীয়ভাবে আমরা কী আদর্শের 


সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া 


অনুসারী তাও পরিষ্কার হয়ে জাতির 


সম্ভব হবে না। আমরা কী তাহলে 


সামনে পরিষ্কার নয়। দলীয় নেতারা 
আগস্ট'১৯ 


জাতীয়ভাবে সে সমস্যায় সম্মুখীন? 


লোভ লালসা আর ক্ষমতার মোহ 
এসব চরিত্র ধ্বংস করে নৈতিক আদর্শ 
তৈরির সেক্টরগুলোকে সচল করতে 
হবে। নৈতিক শিক্ষার কারিগর ও 
প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে এ্যাকটিভ 
করতে হবে । সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে 
এখনিই তা করতে হবে। অন্যথায় 
আমরা সেই জাহিলি যুগের আদর্শে 
প্রবেশ করতে বেশি সময় লাগবে না। 
আধুনিক পৃথিবীর সবকিছুর আলো 
বাতাসে বাস করে চরিত্র ও মননে 
কখনো আমরা জাহিলি যুগে প্রবেশ 
করতে পারি না। যে যুগে নারী পুরুষ 
আর ইজ্জত-আবরুর সম্মান ছিল না সে 
যুগে আমাদের প্রবেশ নয়। পৃথিবী 
এগোচ্ছে, আমরাও এগিয়ে যাব 
এগিয়ে যেতে অবশ্যই আলোকিত 
মানুষের আলো প্রতিষ্টা করতে হবে 
আসুন অন্ধকার পরিহার করি, আলোর 
মাধ্যমে আলোকিত হই। 
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কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 


ফিকহ বিভাগ ১ 


কুরআন মজীদের বাণী 
৩) 87295 59 ৩ উর এ 
৪৮৩91 55495 
“হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ- 
পরকালের প্রভূত মঙ্গল দান করেছি। 
সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে 
নামায আদায় কর এবং কুরবানীর জন্ত 
যবেহ কর। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি 
তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে- 


ই মঙ্গলহীন ও বংশধরহীন |” 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
১০০) 1656১-৩ ভা ০৯6০ 
0৫214401152 ৬5 ঞ এ এ 
৩০০39৮5১28৮ 2াতিহ 
3৬৪ ঞ। ০5 ৫৫015 4৯ 
(2192৬6৯১515 58458 
1184 
“কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই। 
কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশুর 
লোম, খুর ও শিংসহ উপস্থিত 
হবে । কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী 


পু ৫ 


যর মরার 
9546৩৪১৫55৮ 
৫১535 ৩৪2825০88৬৫ 
৫৮556:446 4445 ৬৪০55 
এডা০৩ এ ৫519 
(200) :৫৮$ ৭৩ ০২2৭) ১0 

428৬ ৪144009 
“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 
এবং সেখানে উপস্থিত থেক। 
কেননা তোমার বিগত সকল গুনাহ 
তার প্রথম রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তিনি 


বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি 
কি আমাদের জন্য বিশেষভাবে? 


তিনি বলেন, “না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য ।”* 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত, 

৫53 8286 ঞ| ০১০০০০০০৬০৬ 
2 
রা 1৮6 2 রি 1500 12251 
1505 রহ 22 2 লে :৫$ ৫ 
533) 40031414520 এ 10১00 
“রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল 
হয়ে যায়।” 

২. আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত 
ফাতিমা (রাঘি.)-কে উদ্দেশ্য করে 


আগস্ট'১৯ 


জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ কুরবানীর জন্তগুলো 
(যবেহ) কী? অর্থাৎ এই জন্তগুলো 
আমরা কেন যবেহ করি? উত্তরে 
হুযুর (সা.) ইরশাদ করলেন, এটি 


তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর তরীকা । তিনি আল্লাহর 
মুহাববতের প্রমাণস্বরূপ তার 
প্রিয়পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট 
হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

র 

র 


হন। তাই আল্লাহ তায়ালা তার 
পুত্রের পরিবর্তে জন্ত করবানীর 
আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে 
কুরবানীর জন্তগুলো যবেহ করি।' 
তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে 
আমাদের জন্য প্রাপ্য (সওয়াব) 
কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, 
'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক 
একটি করে সওয়াব দেওয়া হবে ।” 
সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ 
করলে এগুলোর) পশমের 
পরিবর্তে কী সওয়াব হবে ইয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা.)! উত্তরে তিনি 
বললেন, প্রত্যেক পশমের 
পরিবর্তে এক একটি সওয়াব 
দেওয়া হবে ।”* 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী 
নিছক গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে 
দাওয়াত খাওয়ানো নয়, যেমন 
ধর্মদ্রোহীরা বলে থাকে, বরং 
আল্লাহ পাকের মুহব্বতে তারই 
নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


গ 
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ডি 
১০৫৮5 54590 ৮) 
দি ৩৪ এ ০০০০ 
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নিজ মাল থেকে তাদের জন্য 


কুরবানী করতে পারে । 


কোন গরীব লোককে দান করে 
দিতে হবে । আর যদি যবেহ করে 


. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির 


দেয়, তা হলে গোশতগুলো কোন 


“কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা 


তার জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক 


সত্তেও যে ব্যক্তি কুরবানী করলো 


নয়। 


না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের ৭. 


কাছেও না আসে ।” 
যে, সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় 
কুরবানী করতেই হবে। কারণ এ 
হাদীস দ্বারা তাদের ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে। 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? 
১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ ৮ 
বা স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা 
রূপা অথবা টাকা, 
রৌপ্য নির্মিত অলংকার, বাণিজ্যিক 
সামন্বী, মালিকানাধীন অব্যবহৃত 
অনাবাদী জমি, পারিবারিক 


আসবাবপত্র প্রভৃতি যা প্রয়োজনের ১ 


অতিরিক্ত রয়েছে, তার জন্য 
কুরবানী করা ওয়াজিব। কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের 
স্বর্ণ থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, 
যদিও সাড়ে সাত তোলা থেকে 
কম হয়। 
করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা । 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 
বছর পর্যন্ত জমা থাকা, শর্ত নয়; 
কিন্তু যাকাতের জন্য শর্ত। 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্ত 
কুরবানীর তিনদিন সময়ের মধ্যে 
ওয়াজিব পরিমাণ সম্পদের 
অধিকারী হয়ে গেল, তার ওপর 

ওয়াজিব । 

৪. এর বিপরীত যদি কোন 

সম্পদশালী ব্যক্তি এ দিনগুলো 


যায়, অথচ সে কুরবানী করেনি, 
তবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 
থাকবে না। 


৫. নাবালেগ ও পাগলের ওপর ৩. 


কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং 
তাদের সম্পদ থেকে কুরবানী করা 
জায়েয হবে না। হ্যা অভিভাবক 


আগস্ট'১৯ 


. কুরবানী করা ওয়াজিব । যদি কেউ 


এটার ওপর আমল ২. 


যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, 
সে যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 
জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখের দিন সুযত্তি পর্যন্ত 
কুরবানীর উদ্দেশ্যে কোন জন্ত ক্রয় 


গরীবকে দান করবে; নিজে খেতে 
পারবে না। যবেহ দ্বারা যে 
পরিমাণ মূল্য হাস পেয়েছে, সে 
পরিমাণ মূল্য গরীবকে দান করে 
দিতে হবে । যদি নিজ উক্ত জন্তর 
গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
গোশতের মূল্য গরীবকে দান 


করে, উক্ত জন্তর কুরবানী ওয়াজিব 
হয়ে যায়।১ কিন্ত নিজ গৃহপালিত 
জন্ত কুরবানী করার নিয়ত করলে 
তা ওয়াজিব হয় না। 


উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী 


আদায় না করে তবে সে বড় 
গোনাহগার হবে । 


কুরবানীর সময় 


১০ জিলহজ ঈদুল আযহার 
নামাযের পর থেকে ১২ জিলহজ 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন 
সময়ে কুরবানী করা চলে। তবে 
প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরূহ । 

নামাযের পর কুরবানীর জন্ত জবেহ 
করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, 


২. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা 


করবে। 


কুরবানীর জন্ত 
১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 


পক্ষ থেকে এবং গরু, মহিষ ও উউ 


ংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
আকীকা হতে হবে। যদি কোন 
অংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
হবেনা । 


পূর্ণ এক 
বছর বয়স্ক হওয়া জরুরি। কিন্ত 
কম বয়স্ক মোটা তাজা ভেড়া বা 
দুম্বা যদি এক বছরের মতো 
দেখায়, তবে উক্ত জন্ত দ্বারাও 
কুরবানী জায়েয হবে। গরু, মহিষ 


ঈদের নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে 
কুরবানী পুনরায় আদায় করতে 
হবে না। হ্যা মুসল্লীগণ ইমামের 
নিকট থেকে চলে যাওয়ার আগে 
তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 
আদায় করতে হবে। যদি 
মুসল্লীগণ ইমামের নিকট থেকে 


দু'বছর এবং উট পাচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি 


৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিও নেই 


অথবা শিঙ মাঝখানে ভেঙে গেছে 
তা দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু 
শিঙ মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী 
জায়েয নয়। 


চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 
একাই নামায আদায় করবেন। 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তর কোন 


চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি 


তবে যারা চলে গেছেন তাদের 


কমে গেলে, পঙ্গু, রোগ ও 


নামাযও আদায় হয়ে যাবে । কেউ 
যদি ঈদের নামাযের আগে 


দুর্বলতাবশত মজ্জা শুকিয়ে গেলে 
বা খোড়া হওয়ার কারণে যে জন্ত 


কুরবানীর জন্ত যবেহ করে, তার 
কুরবানী হবে না, পুনরায় অন্য 
জন্ত যবেহ করতে হবে। 


কুরবানীর জায়গায় হেঁটে যেতে 
পারে না, যে জন্তর কর্ণ বা লেজের 
এক তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে 


কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত 
ক্রয় করার পর কুরবানীর 
দিনগুলোতে যদি যবেহ না করে, 
তাহলে সেই জন্তকে জীবিতাবস্থায় 


জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা ঘাস 
খাওয়ার উপযোগী দাত নেই এবং 
যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয। 
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৫. 


নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি 
কুরবানীর প্রতিবন্ধক কোন দোষ 
সৃষ্টি হয়, তাহলে ধনী লোককে 
নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী দিতে 
হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয । কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ 
কোন দৌষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও 


কুরবানী জায়েয হবে । 


. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 


পশম কর্তন করা নাজায়েয । দুধ 
দোহন করলে তা সদকা করে 


তাহলে নিজ পরিবারের জন্য 
সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 


পার্থে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় 
রগ; এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে 


. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা 


হারাম । যবেহকারীকে বা ইমাম, 
মুয়াজিন ও শিক্ষককে মজুরী 
অর্থাৎ বেতন হিসেবে গোশত বা 


দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ 
শুদ্ধ ও সহীহ হবে না। 


আল্লাহু আকবর' বলতে হবে 


চামড়া বা চামড়ার মুল্য দেওয়া না- 


অথবা শুধু “বিসমিল্লাহি' বললেও 


জায়েয । জন্তর রশিও দান করে 


চলবে, আর যদি যবেহকারী একা 


দিতে হবে। পারিশ্রমিক দিতে হলে 
তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান করবে । 


. কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা 


দিতে হবে। পান করলেও তৎমূল্য 
সদকা করবে। দুধওয়ালা জন্ত 
হলে দুধ দোহন না করে স্তনে 
পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 


১. 


২ 
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শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
বন্টন করতে হবে। আনুমানিক 
বন্টন না-জায়েয। শরীকদারগণ 
বন্টন না করে এক সাথে রানা 
করে খাওয়া জায়েয । 

কুরবানীর জন্ত খরিদ করার পর 
হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্ত 
খরিদ করার পর হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে 
কোন একটি দিলেই চলবে । তবে 
উত্তমটি দেওয়াই ভালো। কিন্তু 
গরীব ব্যক্তিকে উভয়টি কুরবানী 
করতে হবে। কেননা ধনীদের 
ওপর শরীয়তের পক্ষ থেকে 
অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 
তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 
পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 
পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয়। কুরবানীর নিয়তে জন্ত খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত 
কুরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব 
হয়ে গেছে। তাই উভয় জন্ত তাকে 


কুরবানী করতে হবে। 


. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক 


ভাগ দান করা মুস্তাহাব। কিন্তু 
কুরবানীদাতা যদি গরীব হয়, 


অনুচিত। তবে বিক্রি করলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। এর 
দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার 
ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা 
না-জায়েয । 


. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র 


করা উত্তম। কারণ এতে সদকার 


ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা 
তাদেরকেও “বিসমিল্লাহ' পড়তে 


হবে। 
.যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 


“বিসমিল্লাহ না পড়ে তখন পশু 
হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে। 


. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 


ফেলা মকরহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু 
হালাল হবে। 


সওয়াবের সাথে সাথে দীনি দের নামাযের নিয়ম 
শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব হয়ে ১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 


থাকে। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 
কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না- 
জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী 


ও পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 
মুস্তাহাব । 


. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 


উত্তম । কেননা তা একটি ইবাদত । 
অবশ্য যদি নিজে যবেহ করতে না 
জানে বা না পারে তখন পরের 
দ্বারা যবেহ করাতে পারে। 


. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 


ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 
জরুরি নয়। তবে উপস্থিত থাকা 
ভালো । 


. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 


মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 


ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে 
'সুবহানাকা' পড়ার পর 
“আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে এবং 
দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগুলো বলবে। প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন 
তাকবীর বলতে হবে, কিন্তু তখন 
হাত উঠাবে না। 


. নামাযের পর দু'টি খুতবা পড়া 


সুন্নাত, কিন্তু যারা উপস্থিত 
থাকেন, তাদের পক্ষে শোনা 
ওয়াজিব । 


. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 


প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে 
জুমার খোতবাতে বসা সুন্নাত । 


. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ 


বার আর ২য় খোতবা শুরুর আগে 
৭ বার তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 
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৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
সারিবদ্ধভাবে নামাযের কাতারে 
বসে থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা 
শোনা ওয়াজিব। 


তাকবীরে তাশরীক 


১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 
থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের 
পর পরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 
ওয়াজিব। একা বা জামাআতে 
নামায আদায়কারী প্রত্যেকের 
জন্যে এক হুকুম | যদি ইমাম ভুলে 
যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে । 

. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 
তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত 
ঈদুল আযহায় উচ্চৈঃস্বরে এবং 
ঈদুল ফিতরে আস্তে আস্তে পড়বে 
পর পরই তাকবীর পড়বে । উভয় 
তাকবীর বলার প্রমাণ নেই 
উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন 


ওয়াক্তের নামায কাযা হলে এবং 


উক্ত কাযা নামায উক্ত দিনগুলোর 


নখ ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । 


মধ্যে আদায় করলে নামাযের পর 


কিন্ত যারা কুরবানী করে না তারা 


পরই তাকবীর বলা ওয়াজিব । 
আর ওই দিনগুলোর কাযা যদি 
অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগ্তলোর মধ্যে 
আদায় করা হয়, তবে উক্ত কাযা 
নামাযের পর তাকবীর বলতে হবে 
না। 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই 
সাওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফ মতে, 
প্রতিটি রোযায় এক বছরের রোযার 
সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ওই 
দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত শবে 
কদরের ইবাদতের সমান। বিশেষত 
(সা.) বলেন, তাতে আগের বছরের 
এবং পরের বছরের গোনাহ আল্লাহ 
মাফ করবেন বলে আমি আশা রাখি । 


স্মরণীয় 
জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 


ঈদের নামাযের পর কর্তন করবে 
যেহেতু তারা যবেহ করবে না। 


১ 


আল-কুরআন, সূরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 


২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 


আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 


৩ (কে) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 


৪ 


সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; খে) আল-হায়সামী, 
মাজমাউয হযাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল 
মিসর (১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, 
হাদীস: ৩১২৭ 


« ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 


১ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল 


হাদীস: ৩১২৩ 


মুহতার আলাদ 
দুররিল মুখতার _ া্িয়াতু ইবনে আবিদীন 
_ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩২১ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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বিশ্বজগতের ছিতি ও সঠিক দিক পাক 


স্থাপিত গৃহ মন্কা নগরীর বায়তুল্লাহ। 
যেখানে দৈনন্দিন রহমতের অজস্র 
ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। মহাবিশ্বের 
শান্তি ও নিরাপত্তা এ গৃহের সমীহ, 
মর্যাদা ও স্থায়িতের ওপর নির্ভরশীল । 
নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্য থেকে 
আলো গ্রহণ করে সে জ্যোয্না ছড়ায়। 
বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করে, মহাবিশ্বের 
প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র পারস্পরিক আকর্ষণ 
শক্তির মাধ্যমে নিজেদের অস্থিত 


বিজ্ঞানের মধ্যাকর্ষণ- 
তত, ভূ-রাজনীতি ও 
বায়তুল্লাহর ভূমিকা 


. বায়তুল্লাহ । মহাবিশ্বের এ 
আকর্ষণ-তত্ত বায়তুল্লাহকে 
কেন্দ্র করে আবর্তিত। এ 
এ গৃহ থেকে নির্দেশনা লাভ 
প্রকৃতি পরিচালিত। 
, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2) এ ০৫০৪ ও ৫৪ এ 
৪৫ ৫৫৫72 
ৃ “ভূখণ্ডের সর্বথম নিমির্তি 
ক স্থাপনা হল মকা 
নগরীতে। এতে রয়েছে বিশ্বজগতের 
দিক-নিদের্শনা | 
বিষয়টির যথার্থতা দীর্ঘদিন যাবৎ 
মানুষের অগোচরে থাকলেও প্রযুক্তির 
কল্যাণে অনিচ্ছা সত্তেও প্রকাশ পেয়ে 
গেছে এ অমোঘ সত্যটি । কয়েক বছর 
আগে ভারতের ডেইলি মাতৃভূমি বিশ্ব 
নারীদিবস উপলক্ষ্যে দেশের সর্বাধিক 
জনপ্রিয় ব্যক্তি নির্বাচনে ইন্টারনেটে 
একটি জরিপ পরিচালনা করে। এতে 
তৃতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন 
করে সুনিতা উইলিয়াম । আমেরিকার 
মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসায় 
কর্মরত, ভারতীয় বংশোভূত এ নারী 


টিকিয়ে রাখে। চন্দ্র-সূর্যের আলো 
বিকিরণের নেপথ্য রহস্য এবং 


চার জন সঙ্গীসহকারে ১৯৭ দিন 
স্যটেলাইট স্পেস স্টেশনে 


বিশ্বজগতের অস্থিত রক্ষার বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের যথার্থতার পাশাপাশি এর 
পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে 


আগস্ট'১৯ 


অবস্থানকালে যে অলৌকিক সত্যটি 
বেরিয়ে আসে, তা রীতিমতো 


দেয়। পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম 
নিশানা মুছে ফেলার জন্য যারা 
আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে, সে 
আমেরিকার অর্থায়নে আল্লাহ তাআলা 
সত্যটি প্রকাশ করে দিয়েছেন 
বিশ্ববাসীর সামনে । তারা মহাকাশ 
থেকে শক্তিশালী দূরবীন যন্ত্রের 
সাহায্যে পৃথিবীর ছবি তুলতে গিয়ে 
শুধুমাত্র মক্কা মদিনাই স্পষ্ট দেখতে 
পান। আর পৃথিবীর পুরো অংশজুড়ে 
ছিল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। এ 
অনাকাজ্কী ঘটনা সুনিতা ও তার 
আল্লাহর একতৃবাদ ও তার রসুলের 
আদর্শের মৌলিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা 
প্রমাণ করে। অভিনব ও বিস্ময়কর এ 
ঘটনার চাক্ষুষ দর্শনে তারা প্রত্যেকে 
ইসলাম গ্রহণ করে। আমেরিকার 
গ্রহণের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার 
চেষ্টা করলেও ইন্টারনেটের কল্যাণে 
প্রকাশ পেয়ে যায়। 

নিরাপত্তা ও স্থিতি, সে নগরীর বাড়তি 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার স্বয়ং এ 
গৃহের অধিপতির হাতে । বায়তুল্লাহর 
পবিত্র হারামে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষের 
নিরাপত্তা যেখানে আবহমান কাল 
থেকে স্বীকৃত, সেখানে মক্কা নগরীর 
তত্তাবধায়ক ও তার অধিবাসীদের 
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নিরাপত্তার বিষয়টি সংগতকারণে 
কুদরতিভাবে নির্ধারিত। নাসায়ি 


আরববাসীদের বোঝানোর ও সুযোগ 
রয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 


শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হারিস বিন 
উসমান মক্কার কাফির-মুশরিকদের 
ঈমান কবুল না করার পেছনে নবীজির 
নিকট এ অজুহাত খাড়া করে যে, 
ইসলামের এ শিক্ষা গ্রহণ করলে পুরো 
পৃথিবীর মানুষ আমাদের শক্রতে 
পরিণত হবে । আমাদের নিরাপত্তা হবে 
বিঘ্নিত। পরিণামে আমরা দেশ থেকে 
উত্খাত হয়ে যাবো। কাফিরদের এ 
অভিযোগের জবাবে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

রস এল রড? 
৮৩৫ 42) এ 102 ৩6 

৪৫৬শু ০ 9৫25৩628755 

“তারা বললো, যাদি আমরা সুপথে 
ফিরে আসি, তবে আমরা দেশ থেকে 
উৎখাত হয়ে যাব। আমি কি তাদের 


তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বর্ণিত 
আছে, যতোদিন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যন্ত 
অঞ্চলের মানুষ কাবা অভিমুখী হয়ে 
নামায আদায় করবে, হজ পালন 
করবে ততোদিন পর্যন্ত বিশ্বের অস্থি 
ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। অন্যথায় 
পুরো পৃথিবীতে মুহূর্তের মধ্যে নেমে 
আসবে ধ্বংসের অমানিশা। হাদীস 
শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) 


০।55% 5৫ ০০৭14 ০5 ০৪০৩ 
£৯ টু ০৪৫ 
(১১০4৮ $৩-11১-5 ৩৪ 19) 


এ] ৩৫585 585 
“এ গৃহ ছারা তোমাদের উপকার ভোগ 
করে নাও। এটি দু'বার ধ্বংস হবে। 
তৃতীয়বার এটি উঠিয়ে নেওয়া 
হবে।” 
মূলত যতোদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে 


জন্য একটি নিরাপদ হারাম এতিষ্ঠা 
করিনি? এতে আমার দেওয়া সর্বপ্রকার 
রিযিক আমদানি হয়। কিন্ত তাদের 
অধিকাংশ জানে না” 

পবিত্র কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী কাবা 
শান্তি ও নিরাপত্তার ভিতিস্থান। 
কুরআনে আরও বর্ণিত আছে, 


০০৫) (৪ ০১০ জ্গা সুখ এ ০ 
পা তি তা লো তং পা পার) পরপর? 


উঠে ৪154৩৫12221 58805 
“আল্লাহ তাআলা সম্মানিত গৃহ কাবাকে 


করেছেন । 


আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে এবং তার 
বিধি-বিধান কার্ধকর থাকবে ততোদিন 
বিশ্বজগৎ টিকে থাকবে । অন্যথায় তা 
ধ্বংস হয়ে যাবে। 

কোনো জনপদের জন্য বাড়তি 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরম সৌভাগ্যের । 
বিশেষত তা যদি হয় অলৌকিক পন্থায় 
ও কুদরতিভাবে। মক্কা নগরীর জন্য 
আল্লাহর এ ঘোষণা হারামের 
তত্তাবধানকারী সউদি সরকারের জন্য 
এক বিশেষ নেয়ামত । আবার হারামে 
অবস্থানকারী ব্যক্তি কিংবা হারামাইনের 
তন্তাবধানকারীর যেকোনো প্রকার 


মাসসমূহ, 

জন্ত ও কুরবানি-নির্দরশিক জন্তর হার 
বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপতার জন্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে” 

“কিয়াম” অর্থ যার ওপর কোনো বস্তুর 
স্থায়িত নির্ভরশীল কাবা ও তৎসম্পৃক্ত 
নিদর্শনসমূহ মানুষের অস্থি ও 
স্থায়িতের কারণ । “নাস শব্দের অর্থ 
সাধারণ মানুষ । এখানে মানুষ বলে 
শুধুমাত্র মক্কার লোকজন কিং 


আগস্ট'১৯ 


অপকর্ম ও পাপাচারের ইচ্ছা অমার্জনীয় 
অপরাধ । অভূতপূর্ব এ সম্মান অর্জন 
করার পর হারামে অবস্থানকারীর 
যেকোনো অন্যায়ের শাস্তি অত্যন্ত 
কঠোর ও নির্মম। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
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্র্ 


৫ 


৪৯১ 


“যে ব্যক্তি হারামে কোনো একার জুলুম 
বা পাপাচারের ইচ্ছা পোষণ করবে, 
তাকে আমি কঠিন শান্তি এ্দান 
করব ।৫ 


মুসলিম বিশ্বের যেকোনো অতি 
সাধারণ নাগরিকের নিকটও যদি প্রশ্ন 
করা হয়, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রনায়ক 
সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও নন্দিত। 
সমস্বরে, একযোগে ও অকুপ্ঠচিত্তে 
বাদশাহ । মক্কা মদিনার মতো পৃণ্যময় 
দু'হারামের তত্তাবধানকারী সকল 
রাষ্ট্রনায়ক দীনের নিসবতে সকল 
মুমিনের অন্তরে অতীব সম্মানের পাত্র। 
বিষয়টির ভাবগার্তীর্ষের প্রতি লক্ষ রেখে 
অতীতের সকল রাজা বাদশাহ এ 
সম্মান রক্ষায় যথেষ্ট সচেতনতার 
পরিচয় দিয়েছে। বৈশ্বিক রীতি রা 
সাম্প্রতিক পরিবর্তন, পঙ্কিল 
রাজনীতি ও কুটিল কুটনীতির 
ধোয়াশায় বর্তমান সউদি সরকারের 
অনুসৃত কিছু কর্মযজ্ঞ অতীত রাজা- 
বাদশাহদের এঁতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক 
ঠেকেছে। এতে মুসলিম বিশ্বের দীনি 
চেতনা আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে । 
রক্তক্ষরণ ঘটেছে ধর্মীয় মানসে। 
স্বদেশ ও মুসলিম উম্মার স্বার্থ পরিপন্থি 
তাদের বিবিধ কার্যকলাপ প্রচণ্ড আঘাত 
হানে মুসলিম উম্মার হুদপিণ্ডে। 
নব্বইয়ের দশকে ইরাকের তৎকালীন 
প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক 
কুয়েত দখলের পর নিরাপত্তা রক্ষার 
অজুহাতে তৎকালীন সউদি বাদশাহ 
ফাহদ মার্কিন বাহিনীকে মক্কা মদিনার 
পবিত্র ভূমিতে আমন্ত্রণ জানায় । সউদি 
বাদশাহদের প্রতি মুসলমানদের 
ঘৃণাবোধের সূচনা তখন থেকেই। 
সম্প্রতিকালে আরব বসন্তের 
জোয়ারে মধ্যপাচ্যের রাজতন্ত্রের 
ভিত্তিমূলে সৃষ্টি হয়েছে প্রলয়ংকরী 


সুনামি। যার ফলে তিন দশকের 
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ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
ক্ষমতাভোগী কয়েকজন লৌহমানব ও 


একান্ত বিশ্বস্ত কিছু বরকন্দাজকে 


সরকার । তারা স্বগোত্রীয় মুসলিমদের 


শীষাঢালা অনেক রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূল 
উপড়ে গেছে। তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও 


ক্ষমতার মসনদে টিকিয়ে রাখতে 


বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সেক্যুলারপন্থি 


বদ্ধপরিকর । আবার অবাধ গণতন্ত্রের 


সামরিক সরকারকে সমর্থন জানায় । 


মিসরের তখত-মসনদ মুষড়ে যাওয়ার 


নামে এমন কিছু বশংবদকেও ক্ষমতার 


পর আরব আমিরাত পেরিয়ে সউদি 
উপকূলে নিশ্চিত আঘাত হানবে এ 


আরব আমিরাতের কথা বাদ দিলেও 


মসনদে বসাতে চায়, যারা হবে 
সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় একান্ত 


আশঙ্কা সচেতন বোদ্ধামহলের। 


নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সেবাদাস। এ 


বর্তমান সউদি সরকার এমন কিছু 


লক্ষে তারা কোথাও নির্বাচিত 


সউদি সরকারের এহেন ঘৃণ্য পদক্ষেপ 
পৃথিবীর কোনো মুসলমান সহজে 
মানতে পারেনি । যার কারণে সমগ্র 
পৃথিবী থেকে ধেয়ে আসে নিন্দার 


বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা 


সরকারকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে, 


মুসলিম বিশ্বকে নতুনভাবে ক্ষুব্ধ করে 


আবার কোথাও স্বার্থের ব্যঘাত হলে 


তোলেছে। দীনের তাগিদে তাদের 


ঝড়। মিসরের রাজনীতিতে অত্যন্ত 
সম্ভাবনাময়ী সউদি ভিত্তিক ইসলামি 


পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে 


প্রতি তাওহিদি জনতার ঈমানি সমর্থন 


দল সালাফি আন-নুর পার্টিও সউদি 


সেনাশাসনকে। তাদের নির্লজ্জ 


ঠেকে গেছে সর্বনিয় তলানিতে । 
অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রচণ্ড 


পরিকল্পনার মুখোশ খসে পড়েছে 
মিসরের নীল নদের তীরে। গণ 


ঘৃণা ও ধিক্কার কুড়িয়েছে বর্তমান 


আরবের তাকলিদ (অনুকরণ) ছাড়তে 
পারেনি। সউদি আরবের অন্ধ 
অনুসরণের োকলীদ) কারণে সারা 


আন্দোলনে সশ্বৈশাসক হোসনি 


পৃথিবীতে হানাফি মযহাবের অনুসারী 


সালমান সরকার। তার পুত্র যুবরাজ 
মুহাম্মদের উচ্চাভিলাষী কর্মকাণ্ড অনেক 


মোবারকের পতনের পর প্রথমবারের 
মতো অবাধ নির্বাচন অনুষ্টিত হয়। 


বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । ইসরাইলের 


মুত্তাকি পরহেযগার মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও স্বগোত্রীয় 


পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের 


সঙ্গে গোপন সমঝোতা, দারিদ্র্য 


উত্তরাধিকারী হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ট 


পীড়িত ইয়েমেনে হামলা, সিনেমা হল 


ভোটে নির্বচিত হয় ষাট দশক ধরে 


নির্মাণ, হালাল নাইটক্লাব সংস্কৃতি 


মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নিয়ো আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় সাম্রাজ্যবাদ ও 
সেক্যুলারপন্থিদের সঙ্গে। ইসলামি 


নির্যাতিত, মড়ারেট ও উদারপন্থি 


পৃণ্ভূমিতে খোদায়ি গযব ডেকে 
আনবে । চির-বৈরি শিয়া সম্প্রদায়ের 


ইসলামি দল ইখওয়ানুল মুসলিমিন। 


রাজনীতিতে কন্টরপন্থি হিসেবে 
পরিচিত সালাফিরা নীল নদের তীরে 


ড. মুরসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার 


সঙ্গে সার্বক্ষনিক জিহাদে মগ্ন থাকলেও 
শিয়া মতাদর্শের “মোতা' বিয়ের 


ধরা খেয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের দোসর 


পর পশ্চিমা বিশ্বের মনোরঞ্জনে 


হিসেবে । ফলে, বিশ্বব্যাপী সালাফি 


যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও তাদের মন 


রাজনীতির সলিল সমাধী হতে চলেছে 


আলোকে হালাল বেশ্যালয় খোলার 


গলাতে ব্যর্থ হন। মাত্র বছর খানেকের 


ঘোষণা দিয়ে নিজেদের ধ্বংসই 
তুরান্বিত করছে। 


ফিরআউন ও তার অনুসারীদের 


মুরসি'র ক্ষমতাচ্চা ছিল মারাত্মক 
বিপদসঙ্কুল ও কন্টকাকীর্ণ। পশ্চিমা 


ইতোমধ্যে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 


বিশ্বের মদদপুষ্ট ও নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত 


স্বৈতত্ত্র হটিয়ে গঠিত হয়েছে 


সেক্যুলারদের গোপন ষড়যন্ত্রে তিনি 


জনগণের প্রতিনিধিতমূলক সরকার । 


হন প্রচপ্তভাবে ধরাশায়ী। হোসনি 


মক্কা-মদিনার মুসলিম গনগোষ্ঠীর 


মোবারকের প্রেতাতআ জেনারেল সি সি 


সরকার মানে ইসলামি মূল্যবোধে 


আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও সউদি আরবের 


বিশ্বাসী পাক্কা তাওহিদি জনতার 
সরকার। এ দুটি পুণ্যভূমির সঙ্গে 
স্পন্দন। দীনের আবেগঘন এ সংযোগ 


পরোক্ষ ইঙ্গিতে নিব্চিত সরকারকে 
হটিয়ে ক্ষমতার বাগডোর নিজ হাতে 
গ্রহণ করে। এতে সর্বাত্বক 
সহযোগিতা করে আরব বিশ্বে 


বিচ্ছিন করার সুদৃরপ্রসারী চক্রান্তের 


আমেরিকার বিশ্বস্ত সেবাদাস আরব 


জাল বুনেছে পশ্চিমা জগত । তারা 
রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের খোলসে তাদের 


আগস্ট'১৯ 


আমিরাত। যার দীন-দুনিয়া উভয় 
জাহানের মুরুব্বি হলো সউদি 


মতোই। 


লেখক: পিএইচডি গবেষক, চউখাম 
বিশ্ববিদ্যালয় 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৯৬ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:৫৭ 

আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৯৭ 

" কে) আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ - আল- 
বাহরুষ যাখখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল 
হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. 
১২, পৃ. ৩০৮, হাদীস: ৬১৫৭; (খ) ইবনে 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. - ২০০৩ খি.), খ. ৪, 
পৃ. ১২৮, হাদীস: ২৫০৬ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:২৫ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০9০0%. ০017/])817)1-179-121019-18010758 


সালাত-নামায 
সমস্যা: পবিত্র জুমার নামাযের খুতবা 
বাংলা ভাষায় প্রদাণ করা বৈধ হবে 
কি? 


সমাধান: শরীয়তে পাগড়ির শেমলা 
এক বিঘত বা এক হাত পর্যন্ত লম্বা 
হওয়া মুস্তাহাব । তবে তার থেকে বেশি 
হলেও বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। 


সোনাতলী, বগুড়া 


সমাধান: আরবি ভাষা ব্যতীত বাংলা 
ভাষা বা অন্য যেকোনো আঞ্চলিক 
ভাষায় জুমার খুতবা প্রদান করলে 
খুতবা এবং জুমার নামায কোনটাই 
সহীহ হবে না। (যেমন নাকি নামাযের 
সুরা কেরাত আরবি ভাষা ব্যতিত অন্য 
কোন আঞ্চলিক ভাষায় পড়লে নামায 
শুদ্ধ হয় না।) কেননা নবী করীম (সা.) 
ও সাহাবায়ে কেরামদের যুগে অনারব 
অনেক অঞ্চল বিজিত হয়ে ইসলামের 
সুশীতল ছায়াতলে এসেছিল । কিন্ত সে 
সময়ও জুমার খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় 
পড়ার কোন প্রমাণ নেই। অথচ সে 
সময় ইসলামের দাওয়াত ও 
তাবলীগের জন্য আধ্ঞ্লিক ভাষায় 
জুমার খুতবা দেওয়ার খুবই প্রয়োজন 
ছিলো । কিন্ত তা সত্লেও তারা এমনটি 
করেননি । আদ-দুররুল মুখতার: ১/৪৮৪, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৭৫৭, আল-বাহরুর 
রায়িক: ১/৩০৬ 

সমস্যা: ফরয নামাযে পাগড়ির শেমলা 
(মাথা) কতটুকু হতে হবে? পাগড়ির 
শেমলা যদি লম্বা হয় তাহলে কি নামায 


ভেঙে যাবে? 
আসাদ উল্লাহ 


আর লম্বা হলে নামায ভেঙে যাওয়ার 
তো প্রশ্নই আসেনা । উল্লেখ্য যদি 
শেমলা এমন লম্বা হয় যে, যা রক্ষা 
করা মুসল্লির জন্য কঠিন হয়, তাহলে 
তা মাকরুহ হবে । আদ-দুররুল মুখতার: 
৫/৪৮১, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/২০৮, 
খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/৩৬৯ 

সমস্যাঃ যদি ঈদের নামাযে প্রথম 
রাকআতে তিন তাকবির এবং দ্বিতীয় 
রাকআতে দুই তাকবির বলা হয়। 
তখন দ্বিতীয় রাকআতে এক তাকবির 
ছেড়ে দেয়া সত্টেও নামায শুদ্ধ হবে 
কি? যদি না হয়, তাহলে পুনরায় 
আদায় করতে হবে কি? 


হাজী আবদুল আজীম 


করেতে হবে না। ফাতাওয়ায়ে শামী: 
১/9০৫, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১২৮, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/১১৬ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় একবার 
একজন লোক মারা গেলে আমি সেই 
জানাযায় শরিক হই এবং দাফনও 
করি। দাফন শেষে কিছুলোক কবরের 
নিকটে দীড়িয়ে দুআ করতে থাকে 
আর কিছু লোক একথা বলে চলে যায় 
যে, “জানাজার নামাযই তো দুআ, 
এটাতো কিছুক্ষণ আগে শেষ করলাম 
আবার কি পৃথক দুআ করতে হবে? 
এখন আমার জানার বিষয় হলো, মূর্দ' 
দাফনের পর কবরের পাশে দীড়িয়ে 
দুআ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? 
আবদুস সামাদ 
মোমেনশাহী, ঢাকা 
সমাধান: মুর্দা দাফনের পর যিয়ারত 
হিসেবে কবরের মাথার দিকে দীড়িয়ে 
সূরায়ে বাকারার প্রথম অংশ এবং 
পায়ের দিকে দীড়িয়ে শেষ অংশ 


£ 


সমাধানঃ ঈদের নামাযের উভয় 


তেলাওয়াত করা এবং সে সময় যারা 


রাকআতে অতিরিক্ত যে তাকবিরগুলো 
আছে হানাফী মাযহাব মতে সেগুলো 


সেখানে উপস্থিত থাকবে তারা 
মাইয়েতের ইসালে সাওয়াবের 


ওয়াজিব। আর নামাযে ভুলবশত 
ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে 
হয়। তবে ঈদের নামাযে যেহেতু সাহু 
সিজদা দিলে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা 
রয়েছে, তাই সাহু সিজদাও দিতে 
হবেনা । সাহু সিজদা ছাড়াই নামায 


চৌধরী পাড়া, সাতকানিয়া 
আগস্ট*১৯ 


সহীহ হিসেবে গণ্য হবে । পরে কাজাও 


উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের কিছু সুরা- 
আয়াত ইত্যাদি পাঠ করে মুনাজাত 
করা মুস্তাহাব। সুতরাং দাফনের পর 
কবর যিয়ারত হিসেবে দুআ-মুনাজাত 
করতে কোন অসুবিধা নেই । বরং তা 


মুস্তাহাব । মুসলিম শরীফ: ১/৩১২, মা'রিফুল 
হাদীস: ৩/৪৮৫, আদ-দুররুল মুখতার: 


২/২৩৮ 
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সমস্যা: বর্তমানে অনেক ছাত্রদেরকে 


আসা পর্যন্ত পরিবারের ভরণ-পোষণের 


দেখা যায় যে, তারা একদিকে অনেক 


খরচ বহন করে অবশিষ্ট জমির 


তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়, 
তাহলে তা মাইয়িতের পক্ষ হতে 


টাইটফিট পায়জামা পরিধান করে 
অপরদিকে পাঞ্জাবি এত পাতলা ও খাট 
পরিধান করে যে রুকু এবং সিজদা 


ফসলের মাধ্যমে তাদের জীবিকার 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার 
ওপর হজ ফরজ । এ থেকে বুঝা যায়, 


অবস্থায় সতরের গোপনীয় অঙ্জগুলোর 
আকৃতি বোঝা যায়। এ ধরনের 
পোষাক পরিধাণ করে নামায আদায় 
করলে নামায শুদ্ধ হবে কি? 


ইদগাহ, কক্সবাজার 


আপনার বাবার ওপর হজ ফরজ। 
ফাতাওয়ায়ে তারখানিয়াঃ ৩/৪৭২, 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/২১৮, ফাতাওয়ায়ে 
কাষীখান: ১/২৮০, আহসানুল ফাতাওয়া: 
8/৫৪২ 


সমস্যাঃ জনৈক ব্যক্তির কাছে এক 
সময় হজ ফরজ হয় পরিমাণ টাকা 


সমাধান: এমন পাতলা কাপড় পরিধান 
করে নামায আদায় করলে যা দ্বারা 
শরীরের রং দেখা যায়, নামায শুদ্ধ 
হবে না। আর যদি রং দেখা না যায়, 
বরং টাইট ফিট কাপড় পরিধারন করার 
কারণে শরীরের গোপনীয় অঙ্গগুলোর 
আকৃতি বোঝা যায়, তাহলে তা 
পরিধার করে নামায আদায় করলে 


ছিলো। কিন্তু কারণবশত বাড়ি 
স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় 
সেখানে সমুদয় টাকা খরচ হয়ে যায়। 
জানার বিষয় হলো, তার ওপর হজ 
ফরজ হয়েছে কি? 


আবদুল্লাহ 
বাশখালী 


সমাধান: হজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত 


নামায হয়ে যাবে। তবে এধরণের 


পোষাক পরে নামাযাদায় অনুচিত। 
আল-বাহরুর রায়িক: ১/২৬৮, আল-বিনায়া: 
২/১৩১, রদ্দুল মুহতার: ৩/৮৪, বাদায়িউস 
জানায়ি': ১/৫৮৭ 


হজ-ওমরা 

সমস্যাঃ আমার বাবার নগদ টাকা- 
পয়সা, ব্যাংক-ব্যালেন্স, স্বর্ণালংকার 
বলতে কিছুই নেই। তবে নিজের 
চাষের প্রয়োজন হয় না এমন প্রায় 
পনের-বিশ গন্ডা ফসলী জমি আছে। 
জানার বিষয় হচ্ছে, এ অবস্থায় আমার 
বাবার ওপর হজ ফরজ হবে কি? 

মাও. কাউছার আহমদ 

আইনপুর, কচুয়া, চাদপুর 
সমাধান: ফিকহ-ফতওয়ার 
কিতাবাদিতে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে 
যে, যদি কারো এপরিমাণ জমি থাকে 


হচ্ছে, হজের সময়গুলোতে (শাওয়াল 
থেকে জিলহজ মাসের ১৪ তারিখের 
ভেতরে ।) বায়তুল্লাহ শরিফে যাওয়া- 
আসা ও পরিবারের ভরণ-পোষণের 
খরচাদি মিটাতে পারে এ পরিমাণ 
অর্থের মালিক হওয়া । সুতরাং সে যদি 
হজের সময়গুলোতে সে পরিমাণ 
টাকাগ্ডলোর মালিক হয়ে থাকে তাহলে 
তার ওপর হজ ফরজ । আর যদি সে 
সময় আসার আগেই ঘর নিমাণ কাজে 
তা খরচ করে ফেলে, তাহলে তার 
ওপর হজ ফরজ হবে না। ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২/৫০৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/২১৯, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াং ১৫/৩৫৫ 

সমস্যা: হজ ফরজ হওয়া সন্তেও নিজে 
হজ আদায় করেনি এবং মৃত্যুকালে 
ওয়ারিশদেরও অসিয়ত করে যায়নি 
সাতকানিয়ার এমন একজন ধনী ব্যক্তি 
কিছুদিন পূর্বে মারা যায়। জানার বিষয় 


যার একাংশ বিক্রি করলে হজের 
যাবতীয় খরচ তথা হাজি নিজের থাকা- 
খাওয়া ও যাতায়াত খরচ এবং ফিরে 


আগস্ট'১৯ 


হলো, তার পক্ষ হতে হজ করা 


অনাদায়ী হজের আদায় বলে গণ্য হবে 
কি? 
মাও. শিহাব উদ্দিন 


সমাধান: যেহেতু মায়্যিত অসিয়ত 
করে যায়নি তাই তার পক্ষ হতে বদলি 
হজ করা ওয়ারিশদের ওপর ওয়াজিব 
না। তবে হ্যা, ওয়ারিসদের মধ্যে যদি 
কেউ নাবালেগ না থাকে এবং সকলে 
স্বেচ্ছায় তেরকা সম্পদ থেকে) পিতার 
পক্ষ থেকে বদলি হজের অনুমতি দেয় 
অথবা ওয়ারিশদের কেউ 
ব্যক্তিগতভাবে নিজ সম্পত্তি থেকে 
বদলি হজ করাতে চায়, তাহলে পিতার 
পক্ষ হতে বদলি হজ করাতে পারবে । 
আল্লাহ্র রহমতের ওপর ভরসা করে 
এটা তার পিতার পক্ষ থেকে 
(অনাদায়কৃত ফরজ হজের) আদায় 
বলে গণ্য হওয়ার আশা করা যায়। 
তিরমিষী. শরিফ: ১/১৪৬, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৩৬৬৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 
১/২৫৯, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়াঃ 8/২৫৪ 

সমস্যা: কেউ যদি ওমরা করে তাহলে 
(এর ফলে )তার ওপর হজ ফরজ হয়ে 
যাবে কি? কোন কোন আলেম বলে 
থাকেন তার ওপর হজ ফরজ হবে। 


৭৫ ৮৮ 


তারা কুরআনের এ আয়াত ০৬৮ ঞ১£ 
$ 25592000564 ৬6 9৪৫ ০৮৫ দ্বারা 
দলিল পেশ করে বলেন, যে ব্যক্তি 
ওমরা করবে, তার ওপর হজ করাও 
ফরজ হয়ে যাবে। জানার বিষয় হচ্ছে, 
আসলেই কি ওমরা করার দ্বারা হজ 
ফরজ হয়ে যায়? হলে, তার দলিল কী; 
না হলেও বা তার দলিল কী? 

মাও. জমির উদ্দিন 


সমাধান: সাধারণত ওমরা করার দ্বারা 


ওয়ারিসদের ওপর ফরজ কি না? যদি 
ফরজ না হয় এবং ওয়ারিসগণ স্বেচ্ছায় 


(ওমরাকারীর ওপর) হজ ফরজ হয়ে 
যায় না। কেননা শুধু বায়তুল্লাহ শরীফ 
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দেখলেই হজ ফরয হয়ে যাওয়ার কথা 
কোন কিতাবে উল্লেখ নেই । তাই কেউ 


করে কুরবানি করা হয়, তাহলে তা 


জিনস এক হয় তাহলে কুরবানি সহীহ 


সহীহ হবে না। তাদের সবাই অথবা 


হজের সময়ের আগে-পরে ওমরার 


কয়েকজন যদি নেসাবের মালিক হয়, 


হয়ে যায়। যদিও ইবাদতের ধরণ ভিন্ন 
হোক না কেন। এজন্যই তো 


উদ্দেশ্যে সেখানে গেলে তার ওপর হজ 


তাহলে প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে 


ফরজ হয়ে যাবে না। তবে হ্যা, হজের 
সময়ে (শাওয়াল থেকে জিলহজ 
মাসের ১৪ তারিখের ভেতরে ।) কেউ 
মক্কা শরিফ বা মসজিদে হারামে 


কুরবানি করতে হবে। সবার পক্ষ 


কুরবানির একই জন্ততে কুরবানি, 
আকিকা ও অলিমা সবগুলোর নিয়ত 


থেকে এক ভাগ কুরবানি করলে 


করা সহীহ হয়। কেননা এসবগুলো 


কারোই কুরবানি আদায় হবে না। আর 


ইবাদতের জিনস এক ও অভিন্ন, যদিও 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কুরবানি 


ধরণ ভিন্ন। আর আহসানুল 


উপস্থিত হলে/থাকলে তার ওপর হজ 
ফরজ হয়ে যাবে বলে অধিকাংশ 


করা অবশ্যই সোয়াবের কাজ। তবে 


ফতওয়াতে যা আছে এটা তিনার 


রাসুলের নামে কুরবানি না করলে 


ফুকাহায়ে কেরাম মত পেশ করেছেন। 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৪৫৫, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়াঃ ১/২১৬, বাদায়িউস সানায়ি': ৩/৫১, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৫/৩৬০ 


সমস্যা: একই পরিবারের পিতা-পুত্র, 
মাতা-কন্যা (সবাই নেসাবের মালিক 


কুরবানি হয় না এটা সম্পূর্ণ অমূলক ও 
ভিত্তিহীন কথা। এর সাথে কুরবানির 
শুদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই। | আল- 
হিদায়াঃ  ৪/৪২৮, আলবাহরুর রায়িকঃ 
৮/১৭৩, বাদায়িউস সানায়ি: ৪/২০৭, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৭/৪৮৬, ফাতাওয়ায়ে 
রহিমিয়া: ৬/১৬৪ 


সমস্যা: কুরবানির এক জন্ততে একই 


হোক বা না হোক) সবাই মিলে টাকা 


ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি ও আকিকা 


দিয়ে একাংশে শরিক হয়ে যেকোন 


উভয়ের নিয়ত সহীহ হবে কি? সহীহ 


একজনের নামে কুরবানি করলে তা 
শুদ্ধ হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


হলে তো ভালো । সহীহ না হলে, তা- 
কি আকিকা? না-কি কুরবানি? না 


নামে কুরবানি না দিলে-নাকি কুরবানি 
হয় না, শুধু গোস্ত খাওয়া হয়? এ 
ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে? 


সমাধান: একাধিক ব্যক্তি মিলে 
কুরবানির পশুর একাংশে শরিক হয়ে 
কুরবানি দিলে কুরবানি সহীহ হয় না। 
তবে হ্যা, একজনকে মালিক বানিয়ে 
তার নামে কুরবানি করলে তার পক্ষ 
থেকে কুরবানি সহীহ হবে এবং তার 
অনুমতিক্রমে অন্যরাও গোস্ত খেতে 
পারবে । সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সেই 
টাকা দিয়ে কোন একজনের নামে 
কুরবানি করার অর্থ যদি হয়, তাকে 


উভয়টাই? কেননা আহসানুল 
ফতওয়াতে আছে যে, এক জজ্তুতে 
একই ব্যন্তির পক্ষ থেকে উভয়ের 
নিয়ত করা সহীহ হবে না। কারণ 
হিসেবে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, এক 
জন্ততে একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
একাধিক ইবাদতের নিয়ত সহীহ 
নেই। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন! 


আবদুল্লাহ 

কক্সবাজার 
সমাধানঃ আমাদের গবেষণা মতে 
যেমনিভাবে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
এক জন্ততে একাধিক কুরবানির নিয়ত 
জায়েয, তেমনিভাবে (একই জন্ততে 
একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে) কুরবানি ও 


সেই টাকাগডলোর মালিক বানিয়ে তার 


আকিকার অংশ নেওয়াও জায়েয । 


পক্ষ থেকে কুরবানি করা তাহলে তা 
সহীহ হবে। আর যদি তাকে মালিক 
বানানো ছাড়া শুধু তার নাম ব্যবহার 
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কেননা উভয়ই তো ইবাদত । প্রায় 
সকল ফতওয়ার কিতাবাদিতে একথাটি 


একক রায়। তিনি নিজ দাবির পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য কোন আরবি ফতওয়ার 
রেফারেগও পেশ করেননি। (তাই 
আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি ।) 
তাছাড়া আমাদের জানা মতে তিনি 
(তার উক্ত কিতাবের পরিশিষ্টতে) তার 
সেই রায় থেকে রুজু করার কথা ব্যক্ত 
করেছেন। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/৩০৪, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৪৭২, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ১৭/৪৫২ 
সমস্যা: একটি গরুর পায়ে অসুস্থতার 
কারণে ভালো করে হাটতে পারে না। 
এপরিমাণ চালিকা শক্তি আছে। ভালো 
করে হাটতে না পারায় বাজারে উঠালে 
কাস্টমারদের ক্রয়ের সম্ভাবনা খুবই 
ক্ষিণ। এ অবস্থায় একে যদি 
আশা করা যায় একদম পরিপূর্ণ সুস্থ না 
হলেও মোটা-মোটি ভালোভাবে হেঁটে 
বাজারে যেতে পারবে । জানার বিষয় 
হচ্ছে, এভাবে ইনজেকশন পুশ করে 
মোটা-মোটি সুস্থ করে একে বাজারে 
উঠানো জায়েয হবে কি? তা মানুষকে 
ধোকা দেয়া হবে না-তো? উক্ত পশুটি 
দিয়ে কুরবানি করা যাবে কি? 
এনায়েতুল্লাহ 
ফতেহাবাদ, হাটহাজারী 
সমাধান: উল্লিখিত অচল গরুটিকে 
ইনজেকশনের মাধ্যমে সচল করার 
চেষ্টা করা জায়েয ও বৈধ হবে না। 


উল্লেখ্য আছে যে, যদি ইবাদতের 


বরং তা ধোকাবাজির শামিল হবে। 
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খেয়ারে আইবের বিত্তিতে তা ফেরৎ 


মসজিদ-মাদরাসার কল্যাণে সল্পদামে 


যোগ্য বিবেচ্য হবে । মালিকের কর্তব্য 
হচ্ছে তাকে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে 
সুস্থ করার চেষ্টা করা। অলসতা ও 
অবহেলাবশত চিকিৎসা না করালে 
মালিক গুনাহগার হবে। তবে 
কুরবানির মাসআলাতে যেহেতু 
কুরবানি শুদ্ধ হওয়ার জন্য কুরবানগাহে 
হেঁটে যেতে পারা শর্ত, চাই তা ওষুধ 
সেবনের মাধ্যমে হোক বা 
ইনজেকশনের মাধ্যমে বা অন্য যে 
যবাহগাহে হেটে যেতে পারলেই হলো; 
তা দ্বারা কুরবানি শুদ্ধ হবে। সহীহ 
মুসলিম শরীফ: ৩/৫, সুনানে আবু দাউদ: 
৩/৫৪, আল-হিদায়া: ৪/৭৩ ও ৩/৩৫ 

সমস্যাঃং আমাদের মসজিদ ও 
মসজিদভিত্তিক ফুরকানিয়া মাদরাসার 
এন্তেজামের জন্য একটি ফান্ড আছে। 
মাদরাসার কথা বলে জনগণ থেকে 
স্পমূল্যে কুরবানির চামড়া ক্রয় করে 
ব্যবসা করে এ ফান্ডটি ভর্তি করা হয়। 


পরবতীঁতে এই ফান্ড থেকেই 
মসজিদের ইমাম ও ফুরকানিয়া 


মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেয়া সহ 
মসজিদ-মাদরাসার অন্যান্য কাজে 
খরচ করা হয়। জানার বিষয় হলো, 
উক্ত পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত কি-না? না 
সম্মত পদ্ধতি কী? 

মহেষখালী 
সমাধান: শরীয়তে কুরবানির পশুর 
চামড়া ও গোস্তের হুকুম এক ও 
অভিন্ন । এতে কোন পার্থক্য নেই। 
অর্থাৎ নিজেও খেতে পারবে এবং 
যাকে ইচ্ছা তাকেও দিতে পারবে। 


কুরবানির চামড়া বিক্রি করার দ্বারা 


বলে গণ্য করা হবে । যেমনটি হানাফি 
মাযহাবের বহু গ্রহণযোগ্য আরবি 


তাই তা কোনক্রমেই জায়েয ও বৈধ 
হবে না। কেননা মসজিদ-মাদরাসার 
ইমাম ও উত্তাদদের বেতনের অর্থ 
সংগ্রহের বিকল্প আরো অনেক ব্যবস্থা 
আছে। তাই গরিবদের হক নষ্ট করে 
মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার 
উত্তাদগণের বেতন ব্যবস্থার কোনো 


প্রয়োজন নেই। ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৯/৪৭৪, আল-বাহরুর রায়িক: ৮/১৭৮, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৭4/৫৩০, 
ফাতাওয়া: ৩/৫৩৩, কিফায়াতুল তী: 
৮/২২৭ 


ফতওয়ার কিতাবে লেখা আছে। 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দয়া: ৫/৩০৪ ও ৬/২০৫, 
আল-বাহরুর রায়িক: ৮/৩১৯, 

জনায়ি': ৪/২০৭ 


সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি জোরালোভাবে 
একথা প্রচার করছে যে, যেহেতু 
কুরবানী সহীহ হওয়ার জন্য কুরবানির 
পশু এটি মুক্ত হওয়া শর্ত, তাই খাসি ও 
বলদের (আবালের) মধ্যে ত্রুটি থাকায় 
তা দ্বারা কুরবানি শুদ্ধ হবে না। জানার 
বিষয় হচ্ছে, উক্ত ব্যন্তির এসব কথা 
কতটুকু সঠিক? গরু-ছাগলের মধ্যে 
কুরবানির জন্য উত্তম পশ্ড কোনটি । 


সমস্যাঃ আজ দু'বছর যাবৎ চারজন 
মুসলমান একটি কুরবানির জন্ততে 
সমভাবে চার অংশে কুরবানি দিয়ে 
আসছে। কিছুদিন আগে তারা লোক 
মুখে একটি ফতওয়া শুনতে পেয়ে 
নিজেরা মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ে। 
সেখানে তারা গাভী ইত্যাদির ব্যাপারে 
ফতওয়া দিয়েছে যে, এ জাতীয় পশুতে 
কুরবানির ক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে গোস্ত 
এবং কুরবানিদাতা হিসেবে সাত অং. 
হওয়া। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, 
আহনাফের মতে কুরবানির এক 
জন্ততে গোস্ত এবং মূল্যের দিক থেকে 
সমভাবে চার অংশে চার শরীকে 
কুরবানি করলে তা জায়েয হবে কি? 
মু. আজম 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: যেহেতু উল্লিখিত সুরুতে 
একই গরুর কুরবানিতে চার শরিকের 
প্রত্যেকেরই ভাগে পূর্ণ একাংশ করে 
পাওয়া যাচ্ছে, তাই অবশিষ্ট তিনাংশে 
খন্ডাংশ পাওয়া যাওয়ায় কুরবানির 
বিশুদ্ধতায় (হানাফী মাযহাব মতে) 
কোন সমস্যা হবে না। কেননা অবশিষ্ট 


তবে বিক্রি করলে তার সম্পূর্ণ টাকা 


তিনাংশে ইবাদতহীনতার নিয়ত না 
পাওয়া যাওয়ায় পূর্ণাংশের অনুগামি 


দিতে হবে। উল্লিখিত বর্ণনা মতে 
আগস্ট'১৯ 


হিসেবে এগুলোর কুরবানিকেও সহীহ 


বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন! 


মু. সাঈদুল হক 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 


সমাধান: একথা দ্রুবসত্য যে, খাসির 
গোস্ত পাঠার গোস্ত থেকে অনেক উত্তম 
ও সু-স্বাদু। অথচ পাঠার গোস্তে এক 
প্রকার গন্ধ থাকায় অনেকে তা পছন্দ 
করে না। তাছাড়া আমাদের দেশের 
করায় তাদের সাথে সাদৃশ্যতা থেকে 
বাচার লক্ষে তা দ্বারা কুরবানি না করা 
উচিত। তেমনি গরুর মধ্যে বাড়ে 
তুলনায় বলদের গোত্তই বেশি উত্তম ও 
সুস্বাদু। বরং ষাঁড়ের গোস্ত অনেকে 
খেতে চায় না। সুতরাং খাসি ও বলদ 
কুরবানির পশু হিসেবে অনেক উত্তম 
পশু। কুরবানির ক্ষেত্রে এগুলোতে 
দোষের কিছুই নেই। খাসি দিয়ে 
কুরবানি করা সহীহ সনদে স্বয়ং 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণিত। তাই 
খাসি ও বলদ দিয়ে কুরবানি করা 
জায়েয ও শরীয়ত স্বীকৃত। তাই 
বিভ্রান্তকারীদের এ জাতীয় বিভ্রান্তকর 
ভিত্তিহীন কথাবার্তা শুনা থেকে দূরে 


থাকা চাই। মুসনদে আহমদ: ২৩৮৬০, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৪৪৬, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ৫/২৯৯ 
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আকিকা 

সমস্যা: আমরা জানি, কুরবানির বড় 
জন্ততে সাত অংশ দেওয়া যায় এবং 
আকিকার অংশও নেয়া যায়। জানার 
বিষয় হচ্ছে, কুরবানি ছাড়া অন্য সময় 
বড় জন্ততে একাধিক আকিকার অংশ 

নেওয়া যাবে কি? 
মাও. রশিদ আহমদ 
সাতকানিয়া 


সমাধান: ভেড়া, বকরি ইত্যাদি দিয়েই 
আকিকা করা মুস্তাহাব। যদিও এক 
গরু দিয়ে একাধিক ছেলে-মেয়ের 
আকিকা করা জায়েয । কুরবানি ছাড়া 
অন্য সময়েও বড় জন্ততে সাত অংশে 
আকিকা করা জায়েয ও বৈধ । মুসান্নাফে 
আবদুর রাযযাক: ৭৯৬১, শামী: ৯/৪৭২, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ২৬/৪২৮ 

সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে আমার বোন- 
দুলাভাই এক ভাগিনার আকিকা 
অনুষ্ঠানে আত্রীয়-স্বজনদের দাওয়াত 
করলে তারা হাদিয়া হিসেবে কাপড়- 
চোপড়, টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার 
ইত্যাদি নিয়ে আসে । অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
তারা কিছু টাকা খণী হয়ে যায়। 
জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত হাদিয়ার 
বস্তপ্তলো বাচ্চাটি নিজে বা তার বাবা- 
মা ব্যবহার করতে পারবে কি? তা 
থেকে খণের টাকা পরিশোধ করা যাবে 
কি? 


মু. যাইনুল আবেদিন 


পিএম খালি, কক্সবাজার 


কর্জ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে 


সমাধান: উল্লেখিত ঘটনায় স্বামী 


এবং তা থেকে খণও পরিশোধ করতে 


বিয়ের কাবিননামায় স্ত্রীকে যে 


পারবে । পরবর্তীতে তাদের এ জাতীয় 


শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীর ওপর তাফয়ীযে 


অনুষ্ঠা হলে তা আবার পরিশোধ করে 


দিতে হবে। মিশকাত শরীফ: ১/২৫৫, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১৭/৪০৬ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমি মুসাম্মৎ ... আক্তার দীর্ঘ 
১৫ বছর পূর্বে ...এর সাথে বিয়ে- 
বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্ত দুভগ্যিবশত 
আমার স্বামীর দাম্পত্য জীবনে 
অসুবিধার কারণে আমি কোনো 
সন্তানের মা হতে পারিনি । যার কারণে 
এলাকার লোকেরা আমাকে বন্ধ্যা মেয়ে 
বলে উপহাস করছে। এভাবে সে 
পুরুষতৃহীনতার কারণে আমার চাহিদা 
পুরণেও অক্ষম। তাকে এ ব্যাপারে 
চিকিৎসার কথা বলা হলে সে বলে, 
আমি যদি চিকিৎসায় দোষী নির্ণীত 
হই, তুই আমার কাছে থাকবি না। তা 
ছাড়া সে আমাকে বিভিন্নভাবে 
গালিগালাজ করতে থাকে এবং বিভিন্ন 
সময় শরীয়তবিরোধী কাজ করতে 
বাধ্য করে আর যথানিয়মে আমার 
খোরপোষও আদায় করে না। সুতরাং 
এসব কারণে আমাদের মধ্যে বনিবনা 
না হওয়ায় তার সাথে আমার সংসার 
করা সম্ভব হবে না বলে অনুধাবন 
করছি। এ অবস্থায় কাবিননামার ১৮ 
নাম্বার ধারা মতে আমি নিজেকে তার 
বিয়ে-বন্ধন থেকে মুক্ত করি এরপর 


সমাধান: আমাদের দেশে প্রচলিত 
আকিকা অনুষ্ঠানে হাদিয়া নামে 
কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা, 


সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী 
কার্ধালয় থেকে তালাকনামা স্্রহ 


স্বর্ণলংকার যাবতীয় যেসব সরঞ্জামাদি 
দেয়া হয় বস্তুত তা হাদিয়া হয় না, 
বরং তা রেওয়াজ ও কর্জ হিসেবে গণ্য 
হয়। পরবতীতে দাতাদের এ জাতীয় 
অনুষ্ঠানে তা পরিশোধ করাকে জরুরি 
মনে করা হয়। তাই এগুলি নেয়া 
জায়েয হবে না। এগুলো থেকে বিরত 
থাকা একান্ত জরুরি। তবে এগুলো 


আগস্ট'১৯ 


করে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে 
জোরপূর্বক তা গ্রহণ করেছে। এখন 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে, আমি 
তালাকপ্রাপ্তা হয়েছি কিনা? যদি না হয় 
তাহলে আমাদের বিয়ে-বিচ্ছেদের 
পদ্ধতি কী? দয়া করে জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 


তালাক ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছে 
সে শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে স্ত্রী 
যদি নিজের ওপর তিন তালাক ব্যবহার 
করে বিয়ে-বিচ্ছেদ করে থাকে তাহলে 
সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং 
তাদের বিয়ে-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৬/২৬০, বাদায়িউস 
সানায়ি'ঃ ৪/২৬৪, ফতওয়ায়ে কাসিমিয়া: 
১৬/১৮৪ 
সমস্যা: এক ব্যক্তির স্ত্রীর দাবি হচ্ছে, 
স্বামী রাগের মাথায় স্ত্রীকে বলল, লা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ তোমাকে 
এক তালাক, তার পর বলল, আমি 
তোমাকে আর দুই দিন বা তিন দিন 
পর দুই তালাক দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আবার বলল, এক তালাক দুই তালাক 
তিন তালাক । তারপর স্বামীর চাচাতো 
ভাই যখন বাড়ির মধ্যে আসল তখন 
স্ত্রী স্বামীর চাচাতো ভাইকে বলল, 
নুরানি মাদরাসার হুযরকে নিয়ে আস। 
তখন স্বামী বলল, তুমি যেয়ো না আমি 
শপথ করে বলছি, আমি এক তালাক 
দিয়েছি। আমি দুই তিন দিন পর দুই 
তালাক দেব বলেছি। ও আমার ভাত 
না খাওয়ার জন্য এসব বলছে । আর 
স্বামীর কথা হচ্ছে, স্ত্রী যখন স্বামীকে 
গালিগালাজ করছে সেই মুহূর্তে স্বামী 
রাগ করে বলল আমি তোমাকে এক 
তালাক দিয়েছি। এ রকম ব্যবহার 
খারাপ করলে আমি তোমাকে তিন 
তালাক দিয়ে দেব। অতএব 
মুহতারামের কাছে জানার বিষয় হচ্ছে, 
উক্ত ঘটনায় কয় তালাক পতিত হবে? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাওলানা খুরশেদ আলম 
পেকুয়া 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামীর 
জবানবন্দীতে স্বামী যখন পরিষ্কার 
ভাষায় একথা দাবি করছে যে, স্বামী 
কালিমা পড়ে স্ত্রীকে প্রথমে এক 
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তালাক দিয়ে দেয় এবং স্ত্রীকে হুমকি 
দিয়েছে যে, তুমি যদি ব্যবহার খারাপ 
কর তখন অপর দুই তালাক দুই তিন 
দিন পর দিয়ে দেব, তাই স্বামীর 


পাওনাদারগণ টাকার জন্য আমার 
বাসায় আসা-যাওয়া শুরু করে। 


কমপক্ষে দুই জন পুরুষ সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে এবং কমপক্ষে মহরের 


একপর্যায়ে আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি 
বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে ঘরের 


জবানবন্দি অনুযায়ী স্বামী যদি আল্লাহর 


মূল্যবান জিনিসপত্র ও স্বর্ণালংকার 


নামে শপথ করে একথা বলতে পারে 
তখন স্ত্রীর ওপর এক রজয়ী তালাক 


নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যায় এবং ব্যাংকে 
আমার একাউন্ট হতেও প্রায় বিশ 


পতিত হয়ে গেছে। সুতরাং তালাকের 


লক্ষাধিক টাকা তুলে নেয়। আমি 


সাধারণ ইদ্দত মাসিক তিন স্রাব 
অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্বামী যদি 


বারংবার আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি 
হতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে 


স্ত্রীকে মৌখিকভাবে একথা বলে আমি 


আমাকে অশ্রীল ব্যবহার করে। পরে 


আমার স্ত্রীকে আমার আকদে নেকাহে 
ফিরিয়ে নিলাম বা স্ত্রীর সাথে সহবাস 


আমি আদালতের মাধ্যমে সাক্ষীগণের 
সম্মুখে সেচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে প্রথমে 


ইত্যাদি করে ফেলে তখন তাদের 
সাবেক নেকাহ বহাল হয়ে যাবে। 


এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক 
দেই। কিছুদিন পরে আমরা আমাদের 


তখন তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলা- 


উভয়ের ভুল বুঝাবুঝির ইতি টেনে 


মেশী ও ঘরসংসার করতে শরীয়তের 
মধ্যে কোন বাধা নেই আর স্বামী যে 


পুণরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নতুনভাবে 
ঘর-সংসার করতে একমত হই । এখন 


তালাক দেওয়ার দুই তিন দিন পর 


আমার জানার বিষয় হচ্ছে, তিন 


হুমকি স্বরূপ দুই তালাক দেবে বলেছে 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয় দফায় বিয়ে 


তার দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোন তালাক 
পতিত হয় নি। উল্লেখ্য যে, স্বামী এক 
লাক দেওয়ার পর সে মজলিশে 
আরো তিন তালাক দেওয়ার যে দাবি 
কোন সাক্ষী না থাকায় তার দাবি 
গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য স্ত্রী যদি 
নিশ্চিতভাবে তিন তালাক দেওয়ার 
কথা বলে বা তার নিজ কানে শুনে 
থাকে তখন তার জন্য উক্ত স্বামীর 
নিকট থাকা এবং স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর 
সংসার করা জায়েয ও বৈধ হবে না। 
সুরা আল-বাকারাঃ ২৮২, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
8/৪৬৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৩৫৪, 
বাদায়িউস সানায়ি': ৬/২২৫ 

সমস্যা: আমি ও আমার স্ত্রী যৌথভাবে 
দেশে-বিদেশে টুকটাক ব্যবসা করে 
থাকি। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার 
পর আমার স্ত্রী ব্যবসা বড় করার জন্য 
বিভিন্ন সমিতি হতে বড় অঙ্কের টাকা 
মুনাফায় নিয়ে ব্যবসায় লাগায় এবং 
টাকা অপচয় করতে থাকে । যার ফলে 
ব্যবসায় ঘাটতি দেখা দেয় এবং 
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করতে চাইলে করণীয় কী? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. আজমাল হোসেন 
চট্টগ্রাম 
সমাধান: আপনি যখন স্বেচ্ছায় 
আপনার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান 
করেছেন উক্ত তিন তালাক আপনার 
স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে আপনাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিনন হয়ে 
গেছে। তালাকের সাধারণ ইদ্দত 
মহিলাদের তিন হায়েয তথা তিন 
মাসিক ভ্তরাবের সময় অতিবাহিত 
হওয়ার পর অন্য পুরুষের মাধ্যমে 
শরয়ী হালালা ব্যতীত আপনাদের 
পুণরায় বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোন সুযোগ নেই। উক্ত তিন 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাধারণ ইদ্দত তথা 
তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর 
কিংবা স্ত্রী গর্ভবতী হলে প্রসব হওয়া 


সর্বনিম্ন পরিমাণ আড়াই হাজার টাকা 
মহর নিধারিণ করে শরীয়ত সম্মতভাবে 
আকদে নিকাহ সম্পন্ন করতে হবে। 
অতপর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস 
ইত্যাদির পর সে যদি তাকে বায়েন 
তালাক দেয় এবং উপরোক্ত নিয়মে 
সেই তালাকের ইদ্দত পালন করার পর 
প্রথম স্বামীর সাথে যদি বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হতে চায়, তখন পুনরায় 


হাজার টাকা মহর নির্ধাণ করে 
শরীয়ত সম্মতভাবে আকদে নিকাহ 
করতে পারবে । অন্যথায় কোন পথ 
নেই। সূরা আল-বাকারা: ২৩০, সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, আল-হিদায়া: ২৩৯৯ 
সমস্যা: আবদুল মালেক নামের এক 
ব্যাক্তি তার স্ত্রী সাবেরা খাতুনের সাথে 
পারিবারিক বিষয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে 
একে অপরকে শক্ত গালি-গালাজ করে 
কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে স্ত্রী তার 
স্বামী আবদুল মালেক কে এমন এক 
শক্ত কথা বলে ফেলে যার ফলে 
এক ধরণের বেহুশের মত হযে যায় 
এবং এই সময় তার স্ত্রীকে তিন 
তালাক দিয়ে দেয়। এর আধা ঘন্টা 
পরে স্বাভাবিকতা ফিরে আসলে নিজ 
কৃতকর্মের ওপর অসম্ভব লজ্জিত হয় 
এখন হযরত মুফতী সাহেবের কাছে 
আমার জানার বিষয় হল উক্ত তালাক 


পতিত হয়েছে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

আবদুল মালেক 

চট্টগ্রাম 


সমাধান: শরীয়তের মধ্যে স্ত্রীকে 
তালাক দেওয়ার সময় স্বামীর সাধারণ 


পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর 


চরমরাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 


অথবা স্ত্রী মাসিক বন্ধ্যা নারী হলে তিন 


হওয়ার মধ্যে বাধা হয় না। কেননা, 


সাস অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত 
স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সাথে 


আমাদের দেশে প্রায় তালাক স্বামীর 
সাধারণ চরম রাগের সময় দেওয়া 
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হয়। নতুবা বাংলাদেশে কোন তালাক 


১৮ বছর না হওয়ায় আমাদের 


পতিত হবেনা । অবশ্য তালাক 
দেওয়ার সময় স্বামীর এমন চরম রাগ 
যার কারণে স্বামী মদহুশ তথা পাগলের 
মত আবুল-তাবুল কথা বলে এবং তার 
কার্কলাপে স্বাভাবিক অবস্থার 
ব্যতিক্রম দেখা দেয়, রাগের সেই চরম 
অবস্থায় তাকে মদহুশ তথা পাগলের 
সাথে তুলনা করে সেই অবস্থায় তার 
দেয়া তালাক পতিত না হওয়ার কথা 
আমাদের কিছু ফাতওয়ার কিতাবাদিতে 
লিখা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নপত্রে তালাক 
দেওযার সময রাগের এরকম অবস্থার 
কথা উল্লেখ নেই। তাই আমাদের 
1হকীক মতে উল্লিখিত ঘটনায় স্বামীর 
রকম চরম রাগের সময় দেয়া তিন 
ক স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তালাক দেওয়ার পর থেকে 
তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর সংসার করা সুস্পষ্ট হারাম ও 
নাজায়েয । তালাকের ইদ্দত শেষ 
হওয়ার পর অন্য পুরুষের মাধ্যমে 
বিশুদ্ধভাবে শরয়ী হলালা ব্যতিত 
তাদের পুণরায় বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়ার কোন সুযোগ নেই । সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ ২/২৯১, সুনানে দারা কুতনী: 
৪/১৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/২৫২, ফাতহুল 
বারী: ৯/৩০১ 

সমস্যাঃ আমি চট্টথ্াম কলেজে 
ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়ন করি। বাড়ি 
থেকে কলেজ দূরে হওয়ায় শহরে 
একটি আবাসিক ছাত্রীনিবাসে অবস্থান 
করি। সেখানে অবস্থানকালেই আমার 
বোন ও ভগ্মিপতির সাথে সেন্টমার্টিন 
ভ্রমণে যাই। সেখানেই এক ছেলের 
সাথে ফেসবুকে আমার সাথে পরিচয় 
হয় ও তার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। 
একপর্যায়ে সে আমার মা-বাবার 
আজান্তে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। 
আমরা ২,০০০০০ টাকা দেন-মোহর 
ধার্য ক্রমে একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে 
বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হই । আমার বয়স 


আগস্ট'১৯ 


০] শি ঠে 


টা] 


কাবিননামা হয়নি । অতঃপর তার সাথে 
ঢাকায় একমাসের মতো অবস্থান করি । 
এরই মাঝে তার ভেতরের মানুষটিকে 
সে বের করে আনে । ক্রমাগত নিষ্টুর 
আচরণ এবং শারীরিক ও মানসিক 
নির্যাতনে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলে। 
এমনকি আমাকে সম্পূর্ণ গৃহবন্দী করে 
আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়- 
স্বজন কারোরই সাথে কোন যোগাযোগ 
করতে দেয় না। এমনকি সে আমার 
মুঠোফোনটাও নিয়ে নেয়। অতপর 
অনেক কষ্টে পাশের বাসার মেয়ের 
মাধ্যমে আমি পরিবারের সাথে 
যোগাযোগ করি এবং আমার পরিবার 
ওখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে তার 
সাথে আমার দাম্পত্য জীবনে সুখের 
কোন আশা নেই বিধায় তার নির্যাতন 
থেকে বাঁচার জন্য বর্তমানে পিত 
ঘরে অবস্থান করছি এবং তালাকে 
মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করতে চাচ্ছি। 
অতএব কুরআন সুন্নাহর-আলোকে এর 
বিধি বিধান জানতে ফতওয়া বিভাগের 
নিকট আবেদন রইল । 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 


সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে তোমাদের 
আকদে নেকাহ সরকারি কাবীননামা 


র 
র 


ফাতযোয্যাহরা (রা) 


মূলে না হওয়ায় এবং স্বামী কর্তৃক 
মৌখিকভাবেও অর্পিত তালাকের 
ক্ষমতা অর্জন না করার কারণে তুমি 
নিজের ওপর তাফয়ীযে তালাক 
ব্যবহার করে বিয়ে-বিচ্ছেদে করার 
কোন সুযোগ নেই। তোমার বিয়ে- 
বিচ্ছেদ করতে হলে যেকোনভাবে 
স্বামী কর্তৃক তালাক নিতে হবে । না 
হলে তোমার মহরানা ক্ষমা করে 
স্বামীর কাছ থেকে খুলা তালাক নিতে 
হবে। নতুবা আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে 
মুকাদ্দামা দায়ের করে কোর্টকর্তৃক 
তোমার বিয়ে-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে 


হবে । সুরা আল-বাকারা: ২২৯, ফাতাওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৪৮৮, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া: 
৮/৩৭৭, আল-হিদাযা: 8০৪ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিদিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


মারমা ও ইং 


ভর্তি চলছে 


দক্ষ ও অভিজ্ঞা হাফেজা 
শিক্ষিকা আবশ্যক 


যোগাযোগ: অক্সিজেন, বায়েজিদ, চট্শ্বাম 
ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 
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শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী 


সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো ভাইকে 
“সাহেবে হিদায়া ইমাম মারগীনানী 
মুহাদ্দিস ছিলেন না, তিনি হাদীস ছিলেন 
জানতেন না!' বলে মন্তব্য করতে 
শোনা যাচ্ছে। আর এই সুত্র ধরে 


আলেমগণের কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য 
পেশা করা হলো। 

আল্লামা মুরতাযা আয-যাবীদী 
রাহিমাহুল্লাহ মূ. ১২০৫ হি.) লিখেন, 


4550 তরও ০৯০৩ ৪৮]1৮ি 


রে 


5 
“মারগীনানী হাদীস শ্রবণ করেছেন। 
হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি বিভিন্ন 
জায়গায় সফর করেছেন এবং নিজের 
জন্য মাশয়াখা সংকলন করেছেন ।” 
লেখক যে সকল শায়খের সাক্ষাৎ 
থেকে হাদীস অর্জন করেছেন অথবা 
যারা তাকে ইজাযাত প্রদান করেছেন 


মুহাম্মদ তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর 
ভাষায় হিদায়া হচ্ছে, দারসে নিযামীর 


সারাংশ এবং দীনী ইলমসমূহের 


তাদের আলোচনা সংবলিত গ্রন্থকে 
পরিভাষায় “মাশয়াখা" বলা হয় ।২ 
আল্লামা মাহমুদ ইবনে সুলাইমান 


বুনিয়াদ ।' হিদায়াপ্রন্থের লেখক হলেন 
ষষ্ঠ শতাব্দী হিজরীর শ্রেষ্ঠ হানাফী 
ফকীহ, শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন 
আলী ইবনে আবু বকর আল- 
মারগীনানী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৫৯৩ 
হি.)। তাফসীর, হাদীস, ফিকহসহ 
দীনী ইলমের প্রত্যেক বিষয়ে তিনি 
ছিলেন পাপ্তিত্যপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী । 
তার সমসাময়িক আলেমগণ এ 
ব্যাপারে স্পষ্ট মন্তব্য করে গেছেন। 
তার ভূয়সী প্রশংসাকরেছেন। কিন্ত 
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আল-কাফাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৯৯০ 
হি.) বলেন, 

হি 006) ০১ ০2) ০৩৬০৩ 
মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে ধন 
হয়েছেন এবং নিজের জন্য মাশয়াখা 
সংকলন করেছেন ।'5 
আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবী 
রাহিমাহুল্লাহ মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেন, 


“মারগীনানী_ একজন _ ইমাম, ফকীহ, 
7 মুহাদ্দিস ও মুফাসাসির 


প্রখ্যাত ইতিহসবেরী খায়রুদ্দীন আর- 
যিরিকলী লিখেন, 


১৮ 2১৮581৮৮৮১৮ ০৮৩ 


ুিনত 
“মারগীনানী ছিলেন _ মুজতাহিদদের 
মাঝে _ একজন _ হাফিযুল হাদীস, 
গবেষক ও 


বিখ্যাত জীবনীকার ওমর রিযা 
কাহহালা লিখেন, 


০৮০ ০৮)৪ বেছি ৪ ০৮০৮ 


9] ০ ৫৮ 4০০ ০০৮ ০৪০৬ 
“মারগিনানানী একজন ফকীহ, 


এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 


শাখা-শাখায় অংশীদার একজন 


মারগিনানী (রহ.) শুধুমাত্র একজন 
ফকীহই ছিলেন তা নয়, বরং ফিকহ 
ছাড়াও হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি 
বিষয়েও তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন। রিজালশাস্ত্রে অনন্য বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী আল্লামা হাফিয শামসুদ্দিন 
আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ মৃ. ৭৪৮ 
হি.) বলেন, র্‌ 
১০৭১। 2৪১ 59৩ 
“তিনি গে জ্ঞানে পরিপূর্ণ এক 
আধার |”? 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী 
রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৯৪ হি.) বলেন, 
29২5 ০২4০৮১৬০১১৬ 45৩ এ ৭১৪৪ 


৩০ (আরা) ভিউ _ ক ও ষ্ঠ ও 
৬৫) ৮৮ ভল৪ ০৩ ০৪১৬ 
35219 এপ পতি কা ৪৮৬০০ 
12904116522৮19 42144 ৬৯১ (শা 
৮০ 
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০১৩ 5১৪ (০০২০১ 7 ০৮০৪) ০৬০০ 
এ এ149-4ক১। 
205 9৩০০৪ 0০১৯0 01৮10 
৪ (৩১৩ ০৪৭) এ ৪৪ এ 1০৬ 
২৯১4 (ডেল) 05 ৬৪ পস্প্] ও 

১৮৬ ঞ। 


হাদীস বা করেছেন' । হাফিয 
জামালুদ্দিন যায়লায়ী (রহ. হিদায়ার 
হাদীসগুলোর 8805 । তার 
কিতাবের নাম রেখেছেন 'নাসবুর রায়া 
ফী তাখরীজি _আহাদীসিল হেদায়া' । 
অতঃপর হাফিয ইবনে হাজার 
(রহ.) নাসবুর রায়ার 

সারসংক্ষেপ লিখেছেন “আদ দিরায়া লি 
ল হিদায়া" নামক এস্থ। 

যেসব হাদীসের ব্যাপারে ওই দুই 


মনীষী ৬১৯ কিংবা ০০০ বলে 
মন্তব্য করেছেন, রম লিল্লাহ 
আমি নিজে 


হাদীসের ইমামগণের ওপর আস্থাশী 


০ উন রে বস্তত 


রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ১৪২০ হি.) তার 
বিভিন্ন লেখায় অত্যন্ত দালীলিক ও 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তার 
কিছু কথা এখানে পেশ করা হলো। 
তিনি লিখেন, 
“ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ 
রহ.)-এর অনেক রচনা এখনো 
রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে 
থেকে বেশকিছু রচনা ছেপে একাশিত 
হয়ে গেছে। যদিও তাদের রচনা 


অনেক্‌ঃ কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ 
শতাব্গীরও অনেক ইমামের রচনা এখন 
এ দুষ্প্রাপ্য । পরবতী 

যে রচনাগুলোতে 


আমাদের ফকীহগণ পুবর্বতী ইমামদের 
প্রতি এরূপ আস্থাশীল ছিলেন যেমন 
ইমাম বাগাবী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ 


হুজ্জাতুল্লাহিল_ বালিগায় _ওইসব 
কিতাবের হাদীস সনদ ও উদ্ধৃতি ছাড়া 
উল্লেখ করেছেন। ত্দ্ধপ হানাফি 
ফকীহগণও তাদের 


ব্রনাসমূহ নিজেদের রচনায় এভাবেই 
স্থান দিয়েছেন । পরে যখন তাতারীদের 
আক্রমণে মুসলিম জাহান ব্যাপকভাবে 
ক্ষাতিস্ত হলো এবং 

অধঞ্লসমূহ থেকে আরম করে দারুল 
খিলাফা বাগদাদ পর্যন্ত মুসলিম 
জাহানের সকল ইলমি কেন্দ্র একে 


একে বরবাদ হলো তখন পূর্বরতীদের 


(মূ. ৪৯০হি.)- এর মা 
ওলামা হাজারে 

৫৮৭ হি ৭ রং 
শায়খুল লাম বুরহানুদ্দীন মা না 

রাহিমাহুল্লাহ বট ৫৯৩ হি.)-এর 
হিদায়া এই তিনটি গ্রন্থ উল্লেখ করা 
যায়। কেননা ই তিন কিতাবে যে 
পরিমাণ হাদীস ও আসার উল্লেখিত 
হয়েছে তা মুলত পুরর্বতী_ হানাফী 
ইমামদের রচনাবলি থেকে গৃহীত ॥ ওই 
ল হয়ে তারা 
এ হাদীস ও আসারের সনদ ও উদ্ধৃতি 


ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ উল্লেখ করেননি ॥ 
ও কিত আসার এবং ইমাম হাফিয কাসিম ইবনে দু 
তো কিতাবুল _ আসার এবং (রহ.) দা আলমারী 
কতাবুল হুজাহ প্রভৃতি এন্থে এসব ফাতা মিন তাখরীজি 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে।৮ পাছত নিলি রি 
এখানে আল্লামা উসমানী (রহ.) এ পৃর্বতী ইমামগণ আল্লাহ তাদের প্রতি 


বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরদার 
আলোচনা করেছেন । অন্যদিকে হিদায়া 
গ্রন্থে বিভিন্ন রাবী সম্পর্কে এবং অনেক 

হাদীসের মর্ম উদঘাটন করার ক্ষেত্রে 
ইমাম মারগীনানী রেহ.)-এর 
আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, 
তিনি হাদীসের রিজাল ও তাসহীহ- 
তাখরীজ সম্পর্কে বিজ্ঞ একজন 


এর অবস্থান এবং হিদায়া কিতাবে 


উদ্ধৃত হাদীসসমূহের মান ও মাকাম 
সম্পর্কে আল্লামা আবদুর রশীদ নুমানী 


আগস্ট'১৯ 


এবং সেগুলোর 

নববী ওত এ ইমাম 

মি কতাবুল আস ও কিতা 
সিয়ারের ৮০০ ত্দাপ ই 

তাহাবী, খাসসাফ, আবু_বকর 

রাযী, ভারত প্রমুখের রীতিও ডান 


রহমত বর্ষণ করুন । ফিকহী মাসায়েল 
হিসেবে হাদীসে 


রচনাবলির এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হয়ে 
যায়। অনেক খন্থ যা ওই ফিতনার 
আগে একদম সহজলভ্য ছিল ফিতনার 
পরে তা একদম হারিয়ে গেল। 
এজন্যেই পরবর্তী হাফিযে হাদীসগণের 
মধ্যে যারা হিদায়া বা এধরনের 
গ্রন্থগুলোর হাদীসের তাখরীজের (সূত্র 
নিদেশ) কাজ করেছেন তাদেরকে 
বিভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে বলতে হয়েছে 
যে, এই, বর্নাটি হুবহু এই শব্দে 
আমরা, “পেলাম না।' কেননা তারা 
ওই হাদীসগুলো 

রচনায়_ তালাশ করার স্থলে পরবতী 
হাদীসবীদগণের ওইসব এন্থে তালাশ 
করেছেন, যা তাদের যুগে এসিদ্ধ ও 
সহজলভ্য ছিল।, এখান থেকে হিদায়া 
গ্রন্থকার সম্পর্কে কারো কারো এই 
ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, হাদীস বিষয়ে 
তার জ্ঞানৈর পরিধি সনীরপ ছিল। ত্ূপ 
এই হাদীসগুলো সম্পকে এই ধারণা 
করেছেন যে, এগুলো বোধহয় দুর্বল 
হাদীস। অথচ ইলমে হাদীসের সঙ্গে 
সাহেবে হিদায়ার সম্পরর্ও কম ছিল না 
এবং তিনি যে হাদীসগুলো বণর্না 


ছিলো । তবে মুখতাসারাত শেণির 
রচনাবলি_ এর ব্যতিক্রম । পরবতী 


করেছেন তাও যয়ীফ নয়। সাহেবে 


যুগের ব্যক্তিবর্গ পুবর্বতীদের রচনাবলির 
ওপর নির্ভর করে সেই হাদীসগুলো 
সনদ ও উদ্বাতি ছাড়াই নিজেদের 
রচনায় করেছেন । পরে মানুষ এই 
সংক্ষিণ্ত . রচনাগলোকেই 
করেছে ।” 


এহণ হাদীসের 


পৃররবতী ইমামগণের 
এহণ৭ করেছেন। আমরা নিজেও কিছু 
ক্ষেত্রে দেখেছি যে, হাফিয 
যায়লায়ী ও হাফিয ইবনে হাজার আল- 


____বা'ালুুু্ঢ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আসকালানী . প্রমুখ  হিদায়ার 
তাখরীজকারগণ  স্পষ্টভাষায় বলে 
দিয়েছেন যে, “হাদীসটি আমরা 


সহীহ আল-বুখারীর অনেক তা'লীক 
সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 


(রহ.)-এর আলোচনার সারাংশে 
উল্লেখ করেছেন ।+১ 


মালেক (দো. বা.) ও তীর 
2 ইলা উলৃমিল হাদীসিশ 

(পৃ. ১০৩-১০৫) গ্রন্থে এ 
রা 
করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইয়েরা 


যার মূল কারণ হচ্ছে, ইমামগণের 
দুল্ভ হয়ে যাওয়া । অন্যথায় 
ইমাম বুখারী, সাহেবে হিদায়া প্রমুখ 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই সন্দেহ করা 
বাতুলতা যে, তারা কোনো, ভিতিহীন 
বর্ণনা রেওয়ায়াত করবেন ।১ 
প্রখ্যাত আলিমে দীন, বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, 
শায়খ জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিযাহুল্লাহ 
তার_ মুহতারাম পিতার কিতাব 
তানযীমুদ দিরায়া লি হাল্লি 
আসয়িলাতিল হিদায়া গ্রন্থের ভূমিকায় 


'ইলমে হাদীসের সঙ্গে সাহেবে 
হিদায়ার সম্পর্ক কম ছিলো না,এবং 
তিনি নিজে অনেক বড় মুহাদ্দিস ও 
হাফিযুল হাদীস ছিলেন । তিনি যে 
সকল হাদীস এই কিতাবে উল্লেখ 
করেছেন তাও যয়ীফ নয়। কেননা 
এসব হাদীস পুরর্বতী ইমামগণের 
কিতাবাদী থেকে গৃহীত । যদিও কোনো 
কোনো সনদের মধ্যে কিছুটা 
দুর্বলতা রয়েছে, কিন্ত এই দুর্লতা_এ 
নয় যে ওই 
সর্বসম্মতিক্রমে দলীল প্রদানযোগ্য 
থাকবে না। আর এধরণের যয়ীফ 
হাদীস তো সিহাহ সিভাহর কোনো 
কোনো কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে। 
কিতাবে হাদীসসমূহ রে 
ত সনদ ও 
ছাড়াই উল্লেখ করেছেন, রা 
কারণ হচ্ছে যে, সংক্ষিগুকরণের পাতি 


তাও দেখে নিতে পারেন। 
আকাবিরের উপর্যুক্ত এসব কথা থেকে 
হাদীস শাস্ত্রে সাহেবে হিদায়া ইমাম 
মারগীনানী (রহ.) ও আহাদীসে 
হিদায়ার মান ও মাকান দিবালোকের 
ন্যায় স্পষ্ট । এরপরে আর কোনো 
প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু 
আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের 
কোনো কোনো বন্ধু যখন হিদায়ার 
কোনো দলীলে কোনো ধরনের ত্ুটি বা 
দুর্বলতার সন্ধান পান তখন “সাহেবে 
হিদায়া মুহাদ্দিস ছিলেন না এ ভুল 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হোন না। 
বরং তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও 
দ্বিধাবোধ করেন না যে, হানাফি 
মাযহাব দলিলের দিক দিয়ে খুব দুর্বল; 
একটি ভিত্তিহীন মাযহাব। এই 
মাযহাবের কাজই হলো সহীহ হাদীস 
ছেড়ে যয়ীফ হাদীস অবলম্বন করা'! 
নাউজুবিল্লাহ । ওই বন্ধুদের প্রথম ভুল 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তো এই প্রবন্ধে কিছুটা 
আলোচনা করা হলো । 

দ্বিতীয় ভুল সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে এখানে 
আলোচনা করার সুযোগ নেই। 
অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বিষয়ে আরব 
বিশ্বের স্বনামধন্য হাদীস গবেষক 
শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহর 
গবেষণালন্ধ অনবদ্য গ্রন্থ আসারুল 
হাদীসিশ শারীফ (পৃ. ২০৮-২২২) 


লক্ষ্য রেখেই তিনি এমনটি করেছেন । 
যেভাবে ইমাম বাগাবী ও অন্যান্য বহু 
মুহাদিসগণ এই পন্থা অবলম্বন 
করেছেন । 

এরপর বাবুনগরী (আল্লাহ তাআলা 
সুস্থতার সঙ্গে তাকে দীর্ঘজীবী করুন) 
যফর আহমদ উসমানী ও নুমানী 


আগস্ট'১৯ 


অধ্যয়ন করতে পারেন। সাধারণ 
পাঠকদের জন্যে শায়খের ওই 
গবেষনাধর্মী পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ 
আমি "হাদীস শাস্ত্ে ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.)' (পূ. ১৭৫-১৭৯) এ পেশ 
করেছি। আগ্রহী পাঠক তাও দেখতে 
পারেন। 


১ মুরতাযা আয-যুবাইদী, তাজুল “আরস মিন 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ 
হি. _ ১৯৯৩ খি.), খ. ১৮, পৃ. ২৪০ 

২ মুহাম্মদ আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল 
মুসতাতরাফা লি-বায়ানি মাশহুরি কুতুবিস 
সুন্নাতিল মুশার্রাফা, দারুল বাশায়ির, 
বয়রুত, লেবনান (ষষ্ঠ সংস্করণ: ১৪২১ হি. 
২০০০ খ্রি.), পৃ ৪০ 
মাজাহ আউর ইলমে হাদীস, মীর মুহাম্মদ 
কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ১৯৭ 

+ মাওলানা আবদুল হাই লাখনাবী, আল- 
ফাওয়ায়িদুল বাহিয়া ফী তারাজীমিল 
হানাফিয়া, মাকতাবায়ে খায়র কসীর, 
করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ১৪১ 

« আর-যিরিকালী, আল-আ'লাম, দারুল ইলম, 
বয়রুত, লেবনান (পঞ্চদশ সংস্করণ: ১৪২২ 
হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৬৬ 

৬ ওমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, 
আল-মাতআবাতুল আমিরা, মকতাবাতুল 
মুসাননা ও দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (১৩১১ হি. 
১৮৯৩ খি.), খ. ৭, পৃ. ৪৫ 

" আয-যাহাবী, পিয়ার আ'লামিন নুবালা, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. - 
খি.), খ. ২১, পৃ. ২৩২ 


তু কুরআন ওয়াল উলুমুল 
ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. 
২১১-২২২ 


৯ ইবনে কুতলুবৃগা, মুনইয়াতুল আলমারী ফি 
মা ফাতা মিন তাখরীজিল হিদায়া লিষ 
যায়লায়ী, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, 
মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৬৯ হি. 5 ১৯৫০ 
খি.), পৃ. ৯ 

৯০ (কে) মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী, ইমাম 
ইবনে মাজাহ আউর ইলমে হাদীস, মীর 
মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান, পৃ. 
১৯৬-১৯৮; (খে) মাওলানা আবদুর রশীদ 
নুমানী, আল-ইমামু ইবনু মাজাহ ওয়া 
কিতাবুহুস সুনান, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ 
দেওবন্দ, ইউপি, ভারত, পৃ. ৭৩ 


হাসান বাবুনগর, ট্টগ্রাম (দ্বিতীয়য় সংস্করণ: 
১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. ৩৩-৩৬ 
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ইতিহাস মুছে ফেললেও ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সর্বোচ্চ অবদান ছিলো মুসলমানদের! 


রণবীর ভত্টাচার্য 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
নাকি মুসলিমদের কোনো অবদান 
নেই। সেদেশের যেকোনো শ্রেণির 
পাঠ্যপুস্তক পড়লে এটাই বোঝা যায়। 
আর এ মিথ্যাচারমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত 


মাদরাসাকে ব্রিটিশ বিরোধী এক 
শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে 
তোলেন। 

সেই দেওবন্দ মাদরাসায় আজও 
কুরয়ানের তালিম দেওয়া হয়। 


হয়ে বহু উগ্রপন্থী হিন্দুই প্রশ্ন তোলে 
যে মুসলমানদের এ দেশে থাকা উচিৎ 
নয়, কারণ তারা স্বাধীনতা সংগ্ামে 
অংশগ্রহণ করেনি । মূলত এ বিষয়কে 
সামনে রেখেই আমার আজকের এ 
লখা সত্য ইতিহাস বলছে মুসলিমদের 


«৭ 


ভারতের ইতিহাসের পাতা উল্টালে 
যাদের নাম অবশ্যই পাওয়া যায় তারা 
জোহরলাল, মতিলাল, প্রমুখ । কিন্তু 
এদের চেয়েও বেশি বা সমতুল্য নেতা 
আতাউল্লাহ বুখারী, মাওলানা হুসাইন 


তাজা রক্তে এ ভারত মুক্তি পেয়েছে। 
জেলখাটা ১ কোটি মুসলমানের 
আত্মবলিদান এবং ফাসি হওয়া ৫ লক্ষ 


আহমদ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, 
মাওলানা গোলাম হোসেন প্রমুখ (তারা 
বহুবার দীর্ঘমেয়াদি জেল খেটেছেন) 


ভারত স্বাধীন। সেই চেপে যাওয়া 
ইতিহাসের মুছে যাওয়া কিছু নাম আমি 
শেয়ার করলাম। মাওলানা কাসিম 
সাহেব, উত্তর প্রদেশর দেওবন্দ 


আগস্ট'১৯ 


তাদের নাম ভারতের ইতিহাসে নেই। 
ইংরেজবিরোধী কর্ষকলাপের জন্য যার 
নামে সর্বদা ওয়ারেন্ট থাকতো । সেই 
তাবারক হোসেনের নামও ইতিহাসে 
খুজে পাওয়া যায় না। তত্কালীন 


সময়ে সারা হিন্দুস্থানের কংগ্রেসের 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যার সংস্পর্শে 
আসলে হিন্দু-মুসলিম নব প্রাণ খুজে 
পেতেন, সেই হাকিম আজমল খানকে 
লেখক বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন । 

মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল যার সাহায্য 
ছাড়া চলতে পারতেন ই না। যিনি না 
থাকলে গান্ধী উপাধিটুকু পেতেন না। 
সেই মাওলানা আজাদকে পর্যন্ত 
ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ দেওয়া 
হল। মাওলানা মুহম্মদ আলী ও 
শওকত আলী। ৫ বার দীর্ঘমেয়াদি 
জেল খেটেছেন। কমরেড ও হামদর্দ 
নামক দুটি ইংরেজবিরোধী পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। তাদের নাম 
জায়গা পায় না। খাজা আবদুল মজীদ 
ইন্ল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হন। 
জহরলালের সমসাময়িক কংগ্রেসের 
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কর্মি ছিলেন। প্রচণ্ড সংগ্রাম করার ফলে 
তার এবং তার স্ত্রী উভয়ের জেল হয়। 
১৯৬২ সালে তার মৃত্যু হয়। 


নির্মম মৃত্যু কি ভারতের স্বাধীনতায় 


বিহীন এই তারিক পেটে ভর করে পথ 


কাজে লাগেনি? বিখ্যাত নেতা জহুরুল 


চলেন। তিনি পেশী ক্ষয়িষ্ুতায় 


হাসানকে হত্যা করলে মোটা অঙ্কের 


ইতিহাসের পাতায়ও তাদের নামের 
মৃত্যু ঘটেছে। ডবল .4.14 এবং 


পুরস্কার ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার । 
মাওলানা হসরত মুহানী এমন এক 


/77.1) ডিগ্রিধারী প্রভাবশালী জেল 


খাটা সংগ্রামী সাইফুদ্দিন কিচলু। 


নেতা, তিনি তোলেন সর্ব প্রথম বিটিশ 
বিহীন চাই স্বাধীনতা । 


বিপ্লবী মীর কাশেম, টিপু সুলতান, 
মজনু শাহ, ইউসুফ তারাও ব্রিটিশদের 
বুলেটের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও 


ভুগছেন। কঠিন রোগের ভোগেও তিনি 
৩০ পারা কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম 
হয়েছেন। এছাড়াও তারিক টেলিফোন 
এবং কম্পিউটার চালানো শিখেছেন ও 
সামাজিক নেটওয়ার্কেও তিনি সক্রিয় 


জেলে মরে পচে গেলেন মাওলানা 


রয়েছেন। বিভিন্ন আলেমদের সাথে 


ওবায়দুল্লাহ, তার নাম কি ইতিহাসে 


ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ 


ওঠার মতো নয়? হাফেয নিশার আলি 


রাখেন বলে জানা গেছে। সউদি 


ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ হলো 


যিনি তিতুমীর নামে খ্যাত ব্রিটিশরা 


কিভাবে? সর্বভারতীয় নেতা 
আহমদুল্লাহ। তৎকালীন সময়ে ৫০ 


তার বাশেরকেল্াসহ তাকে ধ্বংস করে 
দেয়। তার সেনাপতি গোলাম মাসুমকে 


হাজার রুপি যার মাথার ধার্য করেছিল 
বিটিশরা। জমিদার জগন্নাথ বাবু 
প্রতারণা করে, বিষমাখানো পান 
খাওয়ালেন নিজের ঘরে বসিয়ে । আর 
পূর্ব ঘোষিত ৫০ হাজার রুপি পুরস্কার 
জিতে নিলেন। মাওলানা রশিদ 


কেল্লার সামনে ফীসি দেওয়া হয়। 
কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ 
ক্ষদিরামের নাম আমরা সবাই জানি, 
কিংসফোর্ড হত্যাকরী সফল শের আলী 
বিপ্লবকে আমরা কেউ জানিনা । 
কলকাতার হিতস্ব বিচারপতি জর্জ 


আহমদ । যাকে নির্মম ভাবে ফীসি 
দিয়ে পৃথিবী থেকে মুছে দিলো 
ইংরেজরা । ইতিহাসলেখক কেন তার 
নাম মুছে দিলেন ইতিহাস থেকে। 
জেল খাটা নেতা ইউসুফ, নাসিম খান, 


নরম্যান হত্যাকরী আবদুল্লাহর নামও 
শের আলীর মতো বিলীন হয়ে আছে। 
বিখ্যাত নেতা আসফাকুল্লাহ। ভারত 
ছাড়ো আন্দোলনের বীর আবদুস সুকুর 
ও আবদুল্লাহ মীর, তাদের অবদান কি 


গাজি বাবা ইয়াসিন ওমর খান তাদের 


এতিহাসিকরা ভুলে গেছেন? এই 


আরবের আসির প্রদেশের কুরআন 
হিফয সেন্টারের সহযোগিতায় নিয়মিত 
ক্লাসে অংশগ্রহণ করে তিনি ৪ বছরে 
সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করতে সক্ষম 
হয়েছেন। 


তাহাজ্জাদ 

মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 
তাহাজ্ছুদে কুরআন পড়ো 
আর থেকো না ঘুমে, 
ফেরেস্তারা প্রেম দিবে যে 
তোমার ঠোটে চুমে । 


নাম আজ ইতিহাসে নেই কেনো? 
ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে, 
কুদরতুল্লাহ খানে মৃত্যু হল কারাগারে । 


পরিক্ুপিত বড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমি 
ধিক্কার জানাই হাত-পা নেই, তবুও মুখ 


অপার্থিব এক আভা, 
এমন আভা এই ধরাতে 


দিয়ে কুরআনের পাতা উল্টিয়ে হাফেয 


আর কি কোথাও পাবা? 


ইতিহাসের পাতায় নেই তার মৃত্যু 
ঘটলো কিভাবে? সুভাষ চন্দ্র বসুর ডান 


হলেন তারিক ৩৫ বছর বয়সী তারিক 
আল-ওদায়ীকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা 


হাত আর বাম হাত যারা ছিলেন। 
ইতিহাসে তাদের নাম খুঁজে পাওয়া 


দমাতে পারেনি । 


নিদ্রাকে তাই অল্প করে 
সাড়া দিও “কুমে? 
ফেরেস্তারা প্রেম দিবে যে 


অদম্য স্পৃহায় ৪ বছরে কুরআনে 


যায় না। তারা হলেন আবিদ হাসান 
শাহনাওয়াজ খান, আজিজ আহমদ, 


হাফেয হয়েছেন তিনি। হাত-পা নেই 
এর পরও মুখ দিয়ে আল-কোরআনের 


ডিএম খান, আবদুল করীম গনি, 


পাতা উল্টিয়ে নিয়মিত কুরআন 


লেফট্যানেন্ট কর্নেল, জেট কিলানি, 


তেলাওয়াত করেন তারিক। সউদি 


কর্নেল জিলানী প্রমুখ । তাদের অবদান 
লেখক কি করে ভুলে গেলেন? বিদ্রোহী 


আরবের আসির প্রদেশের সিরাহ 
ওবাইদা শহরের ৩৫ বছর বয়সী এই 


গোলাম রব্বানী, সরদার ও হয়দার, 


তারিক আল-ওদায়ীর বাসায় গিয়ে তার 


মাওলানা আকরম খান, সৈয়দ 


শিক্ষক পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও 


গিয়াসুদ্দিন আনসারী । তাদের খুন আর 
আগস্ট'১৯ 


হেফজ প্রশিক্ষণ দিতেন। হাত ও পা 


তোমার ঠোটে চুমে । 


প্রভুর কাছে ধন্য যারা 
কতো বিনয়, কতো প্রণয় 
ছিলো তাদের বাতে। 
ভন রেখে লাগো এখন 
তাহাজ্জুদের ধুমে, 
ফেরেস্তারা প্রেম দিবে যে 
তোমার ঠোটে চুমে। 
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না হলে কান্না পাই। তবে আসল 


সায়াহ্ছে। জানি না কখন মাটির নিচে 
কবরে চলে যেতে হয়। তুমি এখনও 
ছাত্র। তোমার জীবন সবেমাত্র শুরু, 


আগস্ট*১৯ 


সময়ের যত্র নিলে, সময়কে মূল্যায়ন 


পাকিস্তানের অল বেফাক বোর্ডে তিন 


করলে এবং তার হেফাজতে আরও 
বেশি যত্ববান হলে অনেক বড় আলেম 
হতে পারবে । সময়কালের আলেমদের 
প্রতি যত্রবান ছিলেন, তারা বাংলাদেশি 
হলেও বহিঞ্কবিশ্ব তাদের নিয়ে ঈর্ধা 
করে, বাংলার মানুষ তাদের নিয়ে গর্ব 
করে । মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ 
(দা. বা.) আওয়ার ইসলাম ২৪.কমকে 
দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, 
“একথা প্রসিদ্ধ যে, ভারত-পাকিস্তানের 
শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশের 
শিক্ষার্থীরা অনেক মেধাবী । তিনি 
বলেন, “বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্ররা 
দেওবন্দ গেলেও ফাস্ট হয়, পাকিস্তান 
গেলেও ফার্্ট হয়। আমি নিজেও 
পাকিস্তানে মিশকাত, দাওরা ও 
তাখাসসুসের ক্লাসে ফার্স্ট ছিলাম এবং 


নম্বর হয়েছি। এটি আমি অহংকার 
প্রকাশের জন্য বলিনি। যালিকা 
ফাযলুল্লাহ, শুধুমাত্র উদহরণস্বরূপ ।' 
বাচা (তোলিবুল ইলম) , আপনি পড়ুন 
বা না-ই পড়ুন, সময় আপনার জন্য 
অপেক্ষা করবে না, বিক্রি হলেও যেমন 
গলে যাবে, তেমনি বিক্রি না হলেও 
গলে যাবে, ক্রেতার জন্য অপেক্ষা 
যেমন করে না, তেমনি সময় আপনার 
জন্য অপেক্ষা না করেই আপন গতিতে 
বয়ে চলবে । দৈনন্দিন মুতালাআ, সবক 
যাবে, না করলেও সময় আপনার জন্য 
বসে থাকবে না, চলে যাবে। 

চল তাহলে তোমাকে পূর্বসূরিদের কথা 
শোনাই, আমরা যাদের উত্তরসূরি । 
শোনো, জি! মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) বলেন, “মানুষের জীবন সম্পূর্ণই 
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বরফের মতো । প্রতি নিঃশ্বাসে একটি 
করে মুহূর্ত বিয়োগ হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে 
আমাদের জীবন ছোট হচ্ছে। মানুষ 
বলে বয়স বাড়ছে । মাশাআল্লাহ সত্তর 
বছর হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব কথা 
হচ্ছে, যার যতো বয়স বাড়ছে তার 
হায়াত ততো কমছে । আমরা ছোট 
বেলায় একটি কবিতা পড়েছি, 


৬১৮ 4 5) 2 ০৮৮ ভর ০ 
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“হে উদাসীন! ঘড়ির কাটা তোমাকে 
ডেকে ডেকে বলছে। ঘড়ির এতিটি 
সেকেন্ড তোমার জীবন থেকে 
একেকটি মুহূর্তকে কমিয়ে দিচ্ছে ।' 

ঘড়িতে ঘণ্টা বেজেছে। এর অর্থ, 
তোমার জীবন থেকে আরও একটি 


ঘন্টা কমে। মোসিক আল-কাউসার, 
মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী) 
মুতাআলা, সবক আর তাকরারের 


ফলাফল সম্পর্কে হযরত আশরাফ 
আলী থানবী (রেহ.) বলেন, “যেসব 
তালিবুল ইলম নিয়মিত মুতালাআ, 
সবক আর তাকরার করবে তারা 
অবশ্যই বড় আলেম হবে। যদি বড় 
আলেম না হয় তারা তাহলে 
কিয়ামতের দিন আমার পাঞ্জাবির 
আস্তিন ধরে রাখবে ।' 
সময়ের ব্যাপারে সাহাবা-তাবেয়ীগণ 
বেশ যত্ববান ছিলেন। যখনই তারা 
রাসুল (সা.) -এর কাছে কোনো হাদীস 
শুনতেন তারা তা মুখস্ত করে নিতেন, 
আমল করতেন এবং অন্যের কাছে 
পৌছে দিতেন, যেন তীরাও নেকির 
ধশে শরিক হন। 
সময়ের ব্যাপারে সাহাবা-তাবেয়ীদের 
উক্তি। নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
৩15 ৩১9 ১1০০৯ উপ 0৯ ৩৮৩ 
০৫ এপ ৬০৪ ০৩১৩ এ ঢাঁণস 
০৮৪] 1১১৭ 39৮ কিক ১৪3৪ 
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“যখনই কোনোদিনের এভাত উদিত 
হয়, তখনই সে মানুষকে সম্মোধন করে 
বলে, হে আদম সন্তান, আমি এক 
নতুন সৃষ্টি এবং কর্মের সাক্ষী । সুতরাং 
তুমি আমার থেকে পাথেয় সংহ কর । 
কেননা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমি 
আর ফিরে আসব না ।”* 

হাফিয আবু আবদুল্লাহ আল-হুমায়দীর 
কয়েকটি কবিতা 
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“লোকের সাথে দেখা সাক্ষাতে, 
আজে-বাজেগল-গুজব ছাড়া আর 
কোনো ফায়দা নেই । 

কাজেই মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ 
কম করবে । 

কিন্ত ইলম হাসিল ও আত্মশুদ্দির জন্য 
দেখা-সাক্ষাৎ করবে ।” 

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাধি.) বলেন, 


১1 এ ১ ৪৬ এপ ৬ ত 


৯৮ এও ১৫ 03 এএ বি ০ এ শু 
পরিতাপ হয় এমন দিনের জন্য, 
যেদিনের সূর্য ডুবে গেল, আমার 
সেদিনে আমার নেকআমল বৃদ্ধি পেল 
না।” 
রী সানী হযরত ওমর ইবনে 

আযীয (রহ.) বলেন, 
(৪৪০৭4১১৯০30 
রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে 
চলছে, (তোমার চলা-ফেরা ও আচার- 
আচরণে কোনো না কোনো কাজ করে 
কাজ কর চলবে, (কোননা কোনো 
ভালো কাজ, নেক আমল করে দিন- 
রাতকে অতিবাহিত করবে ।)* 


(রহ.) বলেন, 

(5:৩-৯১95 দলা ভাল! পম ০৮৪ 
“হে আদম সন্তান! তুমি তো কয়দিনের 
সমষ্টি মাত্র। সুতরাং যখন একটি দিন 
অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তোমার 
জীবনের একাংশ হারিয়ে গেল ।”* 
তিনি আরও বলেন, 


৮৩০০1532৮15 ১০5০৭ 


57১৩১১৪৯1১১ ০৬০০৮ 
“আমি এমন অনেক ব্যক্তির সাহচর্য 
পেয়েছি, সময় সংরক্ষণে যাদের 
সংরক্ষরণের আথহের চেয়ে বেশি 
ছিল ।”* 
কুরুনে সালাসার পরবর্তী যুগের 
মনীষীরাও মনীষী হয়েছেন ছাত্রজীবনে 
প্রতি যত্ববান হয়ে । 
তালেবানে ইলমে নুবুওয়াতের প্রতি 
কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক (দা. 
বা.) বয়ানে উল্লেখ করেছেন। 
আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে এ 
মুহাসাবার বড়ই গুরুত্ব ছিল। তাদের 
মধ্যে অনেকেই মুহাসাবার ক্ষেত্রে 
লেখনীর দ্বারা সহযোগিতা নিয়েছেন। 
শায়খ (রহ.) রিসালাতুল 
আরাবী (রহ.)-এর কথা উল্লেখ 
করেছেন, 
“আমাদের পূর্বসূরিরা তাদের কথা ও 
কাজের মুহাসাবা করতেন এবং 
সেগুলো খাতায় লিখতেন। ইশার পর 
নিজেদের মুহাসাবা নিতেন এবং খাতা 
উপস্থিত করতেন । সারাদিনের কথা ও 
কাজের প্রতি নজর বুলাতেন এবং 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। যাদি 
ইন্তেগফার করার মতো কোনো কাজ 
হত তাহলে ইন্তেগফার করতেন, যাদি 
তওবা করার মতো কোনো কাজ হত 
তাহলে তওবা করতেন; যদি শোকর 


40 আত্ত্তহীদ ৪১ 


শি।ক্ষা।-|সং।স্ক।তি 


আদায় করার মতো কোনো কাজ হত 


দেখা দেয়, যা ঘারা তার শিক্ষা সমাপন 


তাহলে শোকর করতেন। এরপর 
ঘুমোতেন ।' (রিসালাতুল মুসতারশিদীন, 
টীকা: ৮১, ফয়যুল কদীর ৫/৬৭, মাসিক 
আল-কাউসার, মুহাররম ১৪৩৬) 

তালিবুল ইলমকে ইলম অন্বেষনে 


করা সম্ভব হয়নি। তিনি ওয়ালিদ 
সাহেব (রহ.)-এর এতিষ্ঠিত কুতুবখানা 
দারুল ইশাআতের _ দেখাশোনা 

করতেন। তবে তার গভীর পাঠ্যাভ্যাস 
ছিলো। নিজে নিজে প্রচুর পড়াশোনা 


কিপরিমাণ সময় দিতে হবেঃ তার 
উত্তরে কওমি অঙ্গনের প্রসিদ্ধ কবিতাটি 
প্রদান করলাম। সাহেবে হিদায়ার 
শাগরিদ আল্লামা বুরহানুল ইসলাম 
আয-যারনুজী_ (রহ.)  তালিমুল 
এ শা ৬ ৪৯ ৩০০ | 
“তুমি যতক্ষণ না ইলমের জন্য তোমার 
সর্বস্ব দেবে, ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত 
তোমাকে কিছুই দেবে না । 
মুফতী মুহাম্মদ শফী রেহ.) বলেন, 
“তো ভাই! আল্লাহ তাআলা এ দীন 
এবং এ ইলমের মধ্যে এ যোগাতা 
রেখেছেন, যারা নিজেদেরকে ইলম 


করেছেন। বিশেষত ইতিহাস, সীরাত, 
তাসাওউফ এবং আকাবিরে ওলামায়ে 


দেওবন্দের  জীবনীথন্থ,. তাদের 
ঘটনাবলি, . তাদের মালফুযাত, 
মাওয়াইজ ইত্যাদি বিষয়ক রচনাবিলি । 


এসব বিষয়ে তার জানাশোনা এত 
বেশি ছিল যে, বড় বড় বিজ্ঞ ওলামার 
পর্যন্ত অতটা দখল ছিল না।' (মুফতি 
তাকী উসমানী, আমার জীবনকথা, পৃ. ৫৭) 
বাচা, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে । তোমার 
তাকরারের সময়ও কাছে। তাই কথা 
আর না বাড়িয়ে এখানেই ইতি টানছি 
সাইয়েদ আলী মিয়া নদভী (রহ.) আর 
আল্লামা ইকবাল (রহ.)-এর কথা 
দিয়ে, 


চর্চায় মশগুল রাখবে, আল্লাহ তাদের 
জন্য রাস্তা খুলে দেবেন । 
মর তাআলা বলেন, 
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রা পরিশ্রম করে আমার পথে, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন 
করব ।”* 
চাচা, আপনি করেন বরফ বিক্রি, 
তাহলে কিভাবে এতজ্ঞান আপনি 
অর্জন করলেন? কৌতুহলি হয়ে ছাত্রটি 
প্রশ্ন করল। আসলে আমি যে কেবল 
বরফ বিক্রি করি তা কিন্তু নয়, সময় 
পেলেই কাজের ফাকেফাকে আমি তা 
কাজে লাগাই নানা কিতাব বা ইসলামি 
বইপুস্তক মুতাআলা করে। যেমন 
করতেন বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তী 
আলেমেদীন আল্লামা তাকী উসমানীর 
বড়ভাই মুহাম্মদ যাকী কাইফী (রহ.) । 
চলুন, এখন সেই কাহিনী শুনি তার 


তে, 
“আমরা তাকে ভাইজান বলে 
ডাকতাম । তিনি দীরুল উলুম 
দেওবন্দে মাধ্ামিক স্তর পর্যন্ত দরসে 


নিযামীর শিক্ষা লাভ করেছিলেন । 


“যত তিক্ুই হোক স্পষ্ট সত্য এই যে, 
আমাদের দীনী মাদরাসাগুলো যদি 
অভ্তিতি রক্ষা করতে চায় এবং 
যিন্দেগির কাফেলায় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান 
নিশ্চিত করতে চায় এবং সময় ও 
সমাজের কাছে নিজের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে অবশ্যই 
তাকে নিজের উপকারিতা এবং 
যোগ্যতা ও উপযোগিতা এমাণ করতে 
হবে । 

আল্লামা ইকবাল 


রত ্ রগ 

“জীবন হল নিরন্তর সংখামের নাম, 
যোগ্যতা ও এতিযোগিতার মাধ্যেমে 
অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম ।” 
চাচা, আপনার কান্না-হাসিতে সত্যি 
অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, আল- 


(রহ.) যেমন 


আল্লাহ । 
বাচা, দুআ চাই। আস-সালামু 
আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। 


চাচা, তুমি খুব ভালো ছেলে । কথা 
কান লাগিয়ে শোন। দুআ চাইতে হয় 


অতঃপর এমন কিছু পারিপাশ্রকি অবস্থা 
আগস্ট”১৯ 


নাকি। 


ওয়ালাইকুমুস সালামু 
রাহমাতুল্লাহ। 

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল 
করেন । আমীন । 


ওয়া 


* আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 
ইনদাল উলামা, মাকতাবুল মাতবুআত 
আল-ইসলামিযা, হলব, সিরিয়া ও দারুল 
(দশম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০২ খি.) 
, পৃ ১২৩ 

২ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, 
ইসলামি, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৩ হি. ₹ ২০০২ খি.), পৃ. ১৪১ 

আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 

ৃ. ২৭ 

আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 


[. ২৭ 


নী. ২৭ 

৬ আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 
ইনদাল উলামা, পৃ. ২৭ 

৭. আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবৃত, 
২৯:৬৯ 


সবার ঈদ 

খোবাইব হামদান 
ঈশান কোণে উঠেছে চাদ 
খোকাখুকুর খুশিতে বাদ, 
কাল যে হবে ঈদ। 
উঠোনেতে হলো জড়ো, 
ছেলে পোলা জোয়ান বুড়ো, 
আজ কারো নে নিদ। 


নতুন জামা গায়ে পরে, 
ঈদগাহে যাচ্ছে। 
ধনী গরীব আজ সকলে, 
এক কাতারে সবে মিলে, 
আল্লাকে ডাকছে । 
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নবধ্বনি: ঈদসংখ্যার মূল্যায়ন 


নবধ্বনির সহকারী সম্পাদক ভাই জনাব হামমাদ রাগিবের 
সৌজন্যে নবধ্বনি ঈদসংখ্যা কুরিয়ার যোগে আমার কাছে আসে । 
হাতে নিয়ে পাতা উলটাতেই এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। 
নবধ্বনির প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হলো হৃদয়ে । আমি নিজেও মাসিক 
আত-তাওহীদ নামক ৪৯ বছরের পুরণো একটি মাসিক 
ম্যাগাজিনের সম্পাদক । প্রতিদিন আমার কাছে দেশ বিদেশ থেকে 
বহু ম্যাগাজিন সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে আসে । প্যাকেট খুলে সুচি 
দেখে রেখে দেই। কিছু ম্যাগাজিন কাছে টানে । পড়ার জন্যে 
হৃদয়ে তাগিদ অনুভব করি। নবধ্বনির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, গেটআপ- 
সেটআপ মানানসই | কনটেন্টস নিউজপ্রিন্টে না হয়ে হোয়াইট 
পেপার হলে আরও বেশি যুৎসই ও আকর্ষণীয় হতো কিন্তু সেটা 
ব্যয়বহুল। সাদা নিউজপ্রিন্ট বাজারে পাওয়া যায়। এটা ব্যবহার 
করা যায় কি না কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন । অতিমূল্যবান 
লেখা সাধারণ নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত হলে বেশি দিন সংরক্ষণ করা 
কঠিন হয়ে পড়ে । তার স্থায়িতু কম। 

১৭৬ পৃষ্ঠার নবধ্বনি বিষয়বৈচিত্র্য, বর্ণনাশৈলীর স্বতন্ত্রতা ও 
এতিহ্যপগ্রীতির অনুরাগ চোখে পড়ার মত। গতানুগতিকতার 
বাইরে গিয়ে সম্পাদনা পরিষদ ভিন্ন স্বাদ ও আমেজে নবর্ধবনিকে 


হামিদুল্লাহ খানের উদ্ধৃতি দিয়ে । ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম 
তার রচিত বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) গ্রন্থে একই কথা 
উল্লেখ করেন (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৫)। 
সাহাবী হযরত সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস রোযি.) আদৌ চীনে 
গিয়েছেন কি না। না কি গিয়ে ফিরে এসেছেন। সমসাময়িক 
ইতিহাসগ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এটা ব্যাপক গবেষণার 
ব্যাপার ও প্রমাণ সাপেক্ষ । হযরত সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস 
(রাযি.)-এর কবর আছে মদীনার জান্নাতুল বাকিতে । চীনের 
ক্যান্টনে যে মসজিদ আছে সেটি তার বাবা আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) 
নির্মাণ করেন। মসজিদের ওপরে লেখা আছে “মসজিদ আবু 
ওয়াক্কীস | ২০১৯ সালের এপ্রিলে আমি এই মসজিদ কমপ্লেক্স 
পরিদর্শন করি, নামায আদায় করি এবং কবর যিয়ারত করি । 
মসজিদ কমপ্লেক্সে যে সমাধি তার প্রবেশ পথে লেখা আছে 
“হযরত আবু ওয়া্কাস (রাযি.)-এর কবর'। লেখক প্রবন্ধের শেষে 
তথ্যসূত্র দিয়েছেন ঢালাওভাবে । ইতিহাসনির্ভর নিবন্ধে ক্রমিক 
নম্বর দিয়ে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হয়। সেটা দু'ভাবে করা যায়। 
প্রতিটি পাতার নিচে অথবা নিবন্ধের শেষে। খ্ড, পৃষ্ঠা, মুদ্রণের 
সন, প্রকাশকের নাম থাকা জরুরি । এটা ইতিহাস বিষয়ক 
139564707 17427949192)-এর অংশ । 

সালাহুদ্দীন জাহাঙ্গীর লিখিত এখানে আমার পিতারা ঘুমায়, 
হামমাদ রাগিব রচিত আলেম সাংসদ ড. আবু রেজা নদীর 
মুখোমুখি, নাবিলা আফরোজ লিখিত অটোমান রাজকীয় হারেম: 
বিস্ময়ভরা এক অন্দর মহল, ফাহাদ আবদুল্লাহর সাইয়েদ কুতুব: 
মহাকালের ঞবতারা, ইফতেখার জামিলের আরমোগানে হেজাজ: 
ওমরার অসমাপ্ত সফরনামা, সুমাইয়া মারজান রচিত মোঘল 
হেরেমের জ্ঞানতাপসী, অবিশা জান্নাত লিখিত রণাঙ্গনের 
বীরাঙ্গনা, আবিদা সুলতানা উমামার বীরাঙ্গনা সাহাবিয়্যা বেশ 
সৃখপাঠ্য এবং বারবার পড়তে ইচ্ছে করে । নিবন্ধকারদের ধারণা 
স্বচ্ছ, মানস এঁতিহ্যসচেতন, বর্ণনারীতি অস্পষ্টতামুক্ত এবং 


নবচেতনায় সাজাবার প্রয়াস পেয়েছেন । প্রতিটি পাতায় সম্পাদক 


উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানার ছাপ লক্ষণীয় । 


জনাব তামিম রায়হান, নির্বাহী সম্পাদক জনাব সালাহুদ্দীন 
জাহাঙ্গীর, সহকারী সম্পাদক জনাব হামমাদ রাগিব ও নাজমুস 


সালাহুদ্দীন জাহাঙ্গীরের আরেকটি গ্রন্থ আমার দেখার সুযোগ 
হয়েছে, হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। আমি তার লেখার একজন 


সাকিব, প্রকাশনা ব্যবস্থাপক জনাব আসাদুল্লাহ খান ও সার্কুলেশন 
উপলব্ধি করা যায়। এটাকে বলা যায় টিমওয়ার্কের সফলতা । 
নবধ্বনি ঈদসংখ্যায় বড় ছোট ৩০টি লেখা স্থান পেয়েছে। 
অধিকাংশ লেখাই মৌলিক । সীরাত সাহিত্য, ইতিহাস, এতিহ্য, 
সভ্যতা, সাক্ষাৎকার, ভ্রমণকাহিনী, প্রবাসজীবন, ছোটগল্প, 
মহাজীবন সব মিলিয়ে নবধ্বনির ঈদসংখ্যাটি সংগ্রহে রাখার মত 
ও সযত্বে সংরক্ষণযোগ্য । ইতিহাস ও উত্তরাধিকার এঁতিহ্যের 
আবেদন বাসি ও পুরণো হওয়ার আশংকা থাকে না। 

আমজাদ ইউনুস বিরচিত উট্টলায় ইসলামের আগমন, বিকাশ ও 
সমৃদ্ধি শীর্ষক লেখাটি মানসম্মত ও তথ্যনির্ভর ৷ হযরত বায়েজিদ 
বিস্তামী কোনোদিন চট্টগ্রামে আসেননি । এখানে তার কোনো 
সমাধি নেই । একথাটি তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন ইতিহাসবিদ 
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অনুরক্ত পাঠক । হামমাদ রাগিব বিভিন্ন অন অনলাইন নিউজ 
পোর্টালের পক্ষে আমার বহু সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। অনেক সময় 
সফরকালীন প্রাইভেট কারে, ওয়ায মাহফিলের আগে পরে অথবা 
কলেজে ক্লাশের ফাঁকে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। ব্যস্ততাজনিত 
কারণে মাইপ্ডের কনসেন্ট্রেশন ছিল না কিন্তু সাক্ষাৎকার প্রচারিত 
হলে দেখি আমার বিক্ষিপ্ত বক্তব্যগুলো দিয়ে তিনি কথামালা 
সাজিয়েছেন । তার চিন্তার স্বচ্ছতা, শব্দের গাঁথুনি, বাক্য বিন্যাস 
ও বাককুশলতা আমাকে মুগ্ধ করে । 

নবধ্বনি আরও সমৃদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যাক। বাংলাভাষায় 
ইসলামী সাহিত্য আরও খদ্ধ হোক এটাই আজকের কামনা । 
আমি নবধ্বনির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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অধ্যাপক ডা. মো. তৌফিকুর রহমান ফারুক 


জনাব হোসেন, ৫৫ বছর বয়স, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ 
ও রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল রোগে গত ৬-৭ বছর 
ধরে ভূগছেন। তিনি ৯ বছর যাবৎ ধূমপান করেন। গত ৩ 
মাস যাবৎ পরিশ্রম করলে বা সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় বুকে 
চাপ অনুভব করেন। 

ইসিজি ও ইকো রিপোর্ট স্বাভাবিক, কিন্তু ইটিটি ,5/72০-11- 
এ পজিটিভ, অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের রক্তনালিতে ব্লক থাকার 
আশঙ্কা বেশি। 

এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেওয়া হল। এনজিওগ্রামে 
হৃদপিণ্ডের রক্তনালি জঈঅতে ৭৫% ব্লক । ব্লকের চিকিৎসার 
জন্য রিং বসাতে বলা হল। তার রিং বসানোর প্রস্তুতি নেই। 


রোগী: ওষুধে কি ব্লক দূর হয়? 

ওষুধে ব্লক ১০০ ভাগ দূর না হলেও নিয়মিত ওষুধ খেলে 
বুকে ব্যথা কমার পাশাপাশি ব্লকের মাত্রা ও পরিমাণ কমতে 
থাকে। 

রোগী: ব্লক দূর করার জন্য খাবারের ভূমিকা কী? 

ব্লক দূর করার জন্য খাবারের ভুমিকা তেমন নেই। রক্তে 
চর্বির মাত্রা বেশি থাকলে যদিও ব্লক হওয়ার ঝুঁকি বেশি 
তথাপি খাবারে চর্বির পরিমাণ রক্তের চর্বির মাত্রাকে মাত্র 
১০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি ৯০ ভাগ চর্বি শরীরে লিভারে 
ও অন্যান্য অঙ্গে বেশি পরিমাণ তৈরি হয় ফলে রক্তে চর্বির 
মাত্রা বাড়ে। এ কারণে ব্লকের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে খাবারের চর্বির 
মাত্রার চেয়ে ওষুধের ভূমিকা অনেক। 

রোগী: চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া কি একদম নিষেধ? 

চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়া উচিত বিশেষ করে সম্পৃক্ত চর্বি 
জাতীয় খাবার যা সাধারণত প্রাণীজজাত খাবারে বেশি 
থাকে, তাছাড়া উডিদজাত বিশেষ করে পাম তেল ও 
নারকেল তেল বর্জনীয় কারণ তাতে বেশি পরিমাণে সম্পৃক্ত 
চর্বি থাকে। কিন্তু মাছের তেল বিশেষত সামুদ্রিক মাছের 
তেল ও উদ্ভিদ তেল যেমন সানফ্লাওয়ার ওয়েল, স্যাপ্লাওয়ার 
ওয়েল প্রচুর পরিমাণে অসম্পৃক্ত চর্বি থাকে ফলে ওমেগা-৩ 
ফ্যাট এসিড বেশি থাকে যা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে । তাই 
তেল বা চর্বিযুক্ত খাবার একদম পুরোপুরি বাদ দেওয়া ঠিক 


ওষুধ চিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসা সম্পর্কে রোগী জানতে 
চাইলেন । 


নয়। তাছাড়া কিছু ভিটামিন যেমন- ভিটামিন এ, ডি, ই-কে 
যা শুধু চর্বির মাধ্যমেই শরীরে প্রবেশ করে। ফলে একদম 


রোগী: হৃদপিণ্ডে ব্লক দূর করার জন্য রিং চিকিৎসা কতটুকু 
কার্যকর? 

হদপিণ্ডে বক দূর করার জন্য রিং চিকিৎসা ১০০ ভাগ 
কার্ধকর। হৃদপিণ্ডের রক্তনালিতে ব্লক হলে সাধারণত প্রথমে 
বেলুন দিয়ে ব্লক ফুলিয়ে পরে সেখানে রিং বসিয়ে দেওয়া 
হয় এবং সাধারণত এ ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ ব্লক দূর হয়। 
রোগী: ব্লক দূর করার জন্য আর কী কী চিকিৎসা আছে? 
রক দূর করার জন্য এনজিওপ্লাস্টি, লেজার চিকিৎসা, 
রোটারেশন এবং এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ট্যাটিন 
জাতীয় ওষুধও কার্যকরী । 

রোগী: ব্লক ৭০ ভাগের কম হলে কী কী চিকিৎসা আছে? 
ব্লক ৭০ ভাগের কম হলে আমরা রিং চিকিৎসা বা বাইপাস 
চিকিৎসা বা এনজিওপ্লাস্টি চিকিৎসা করি না, সাধারণত সে 
ক্ষেত্রে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। 

রোগী: ওষুধ চিকিৎসার সফলতা কতখানি? 

ব্লক ৭০ ভাগের কম হলে এবং ওষুধ চিকিৎসা করলে, দেখা 
যায় আস্তে আস্তে ব্লকের পরিমাণও মাত্রা কমতে থাকে । 
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তেল ছাড়া বা চর্বি ছাড়া খাবার খেলে শরীরে ওই সব 
ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, ফলে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা 
বাড়ে। 

রোগী: চর্বিযুক্ত খাবার একদম বন্ধ করলে কি কোনো 
অসুবিধা আছে? 

খাবারে চর্বি ও তেল সম্পূর্ণ বন্ধ করলে খাবারের স্বাদ কমে 
যায়, খাবারের পরিমাণ কম গ্রহণ করলে অপুষ্টি দেখা দেয়, 
তখন অন্য গুরুতৃপূর্ণ খাবারের উপাদানের অভাব হতে 
পারে। কিছু ভিটামিন যেমন- ভিটামিন এ, ডি, ই-কে শুধু 
চর্বিতে দ্রবণীয় অর্থাৎ শুধু চর্বির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ 
করে। ফলে এ ভিটামিনগুলোর অভাব দেখা দিতে পারে। 
তাই দেখা যায়, রোগী রাতকানা রোগ, অস্টিওপেরোসিস ও 
হাড়ে ক্যালসিয়াম কমে হাড় দুর্বল হওয়া ও সহজে ভেঙে 
পড়া, যৌন দুর্বলতাসহ চামড়ায় রক্তক্ষরণ হতে পারে । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় এরধান কার্ডিওলজি; চেম্বার: মোডিনোভা, 
মালিবাগ মোড়, হোসাফ টাওয়ার 
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ইউরোপে । জাতিসংঘের এক তদন্ত কর্মকর্তা এ কথা 
বলেছেন। 

সিদোতি বলেন, যে ১২৮,০০০ মানুষকে তাদের বাড়ি 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা এখন মধ্য রাখাইনের 
বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং শহুরে বস্তিগুলোতে বাস করছে। এমন 
পরিস্থিতিতে তারা আছে, যেটাকে নাতসিদের ইহুদি 
ক্যাম্পের সাথে তুলনা করা চলে । 

তিনি বলেন, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যে 
গ্রামগ্তলোতে আছে, সেখানে তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা 
মারাত্মকভাবে সীমিত এবং তাদের বিয়ে করা এবং সন্তান 
জন্মদানের বিষয়টিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। 
সিদোতি বলেন, “এগুলো হলো কনসেব্ট্রেশান ক্যাম্প যেটা 
যা, তাকে সেটাই বলতে হবে। মধ্যরাখাইনে, সিত্তয়ের 
বাইরে ১২৮,০০০ ঘর-বাড়ি হারা রোহিঙ্গা বাস করছে, এবং 


জাপানের স্কুলগুলোতে 
হালাল খাবারের সুযোগ 
জাপানে স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থী 
থাকায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনা 
ও সুবিধা মতো খাবার 
গ্রহণের আহ্বান জানানো 
হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ থেকে দেওয়া 
খাবারের পরিবর্তে বিকল্প খাবার গ্রহণে কোনো অসুবিধা 
নেই বলেও জানানো হয়েছে। খবর জাপান টাইমসের । 
২৩ জুন জাপানের ইয়োকাকিচি পৌরসরকারের একজন 
কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ভবিষ্যতে মুসলিম 
শিশুদের সংখ্যা বাড়তে পারে। তাই বিবেচনা করে 
আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। 
ইয়োকাকিচিতে বাংলাদেশি দম্পতির অভিযোগের ভিত্তিতে 
স্কুলগুলোতে এমন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ বাংলাদেশি 
শিক্ষার্থীর বাবা-মা লক্ষ্য করেন যে, তাদের মেয়েকে শুয়রের 
মাংসের সঙ্গে ভাজা নুডলস পরিবেশন করা হচ্ছে। 
ওই মেয়ের বাবা বলেন, আমাকে সবসময় বলা হয়েছে যে, 
শুয়রের মাংস সরিয়ে দেওয়া হবে । কিন্ত এ ব্যাপারে সম্মতি 
জানানোর আমার কোনো ধরনের সুযোগ নেই। অভিযোগ 
করার পর শুকরের মাংসে ভাজা নুডলসের পরিবর্তে তারা 
অর্ধ-কলা ও স্যুপ দিতে শুরু করেন। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় 
ব্যাকথাউন্ডের শিশুরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে না 
পারাটা অবশ্যই বৈষম্য । 


রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল এখন নার্থসি 


বন্দিশিবির: জাতিসংঘ কর্মকর্তা 
910? 01001]. 


ক্যাম্প ও শহুরে বস্তিতে 
বাস করছে, যেমন 
পরিস্থিতি ছিল নাৎসি 
বাহিনীর অধীনস্থ 


সেগুলো শহুরে বস্তি হয়ে উঠেছে, ঠিক নাৎসি ইউরোপে 
ইহুদিরা যেভাবে বাস করতো ।” 

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে বৃহস্পতিবার রোহিঙ্গা সঙ্কট 
নিয়ে আয়োজিত এক সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে 
সিদোতি এ সব কথা বলেন। 

তিনি বলেন, মিয়ানমারে মাত্র ৪০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ 
এর মতো রোহিঙ্গা অবশিষ্ট আছে, যেখানে ২০১২ সালে 
ছিল ২ থেকে ৩ মিলিয়ন । 


তারা সন্ত্রাসী: ব্যারিস্টার আসাদ ওয়াইসি 


সিসি 5 
পি 7 আসাদউদ্দিন ওয়াইসি 


1/ আনসারীকে হত্যা করেছে 
॥ তারা সন্ত্রাসী । 
11 গণপিটুনিজনিত বিভিন্ন 
নিহত হওয়ার তিনে হায়দরাবাদে এক বিক্ষোভ 
সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি ওই মন্তব্য করেন। 
আনসারী (২৪) নামে এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা 
করেছে উগ্রহিন্দুত্তবাদী জনতা । তারা তাবরেজ আনসারীকে 
জোর করে “জয় শ্রীরাম" ও “জয় হনুমান+ ধ্বনি দিতে বাধ্য 
করে। ওই ঘটনায় দেশে তীন্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় 
দেশের বিভিন্নস্থানে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হচ্ছে। 


আগস্ট'১৯ লু আত্তার্তহীদ ৪৫ 


হায়দরাবাদের প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে মিম' প্রধান 
ওয়াইসি বলেন, “এসব জালিমদের থেকে ভয় পাবেন না। 
ওরা কাপুরুষের ফৌজ (বাহিনী) যারা ২৫/৩০ জন একসঙ্গে 
এক নিরপরাধকে হত্যা করছে। ওরা কাপুরুষ! 
উগ্রহিন্দুত্ববাদীদের তীক্ষ কটাক্ষ করে ওয়াইসি বলেন, “যারা 
তাবরেজ আনসারিকে হত্যা করেছে তারা “গডসে*র অবৈধ 
সন্তান। যারা তাবরেজ আনসারীকে হত্যা করেছে তারা 
ভারতের “গাদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক), যারা তাবরেজ 
আনসারীকে হত্যা করেছে তারা সন্ত্রাসী। ওদের এবং 
আইএসআইএসের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই ।” 


বারো শ' বছরের পুরাতন মসজিদ! 


98551068888 বছরের পুরোনো মসজিদ 


গেছে। 


সেখানকার প্রত্মতত্ুবিদরা বলছেন, মাটির নীচে মসজিদের 
মতো একটি স্থাপনা মিলেছে। আর এটি ইউরোপের 
প্রাচীনতম মসজিদ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। 
ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাটির নীচে চাপাপড়া প্রাচীন 
রেকোপোলিস শহর নির্মিত হয় ছয় শতকের দিকে। 
ভিসগথিক শাসকরা শহরটি নির্মাণ করেন। এ শহরে 
মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। পরবর্তীতে 
৮০০ সালের দিকে শহরটি পরিত্যক্ত হয়। 

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ম্যাকক্রোমিক 
জানান, ২০১৪ সালে তিনি যখন এই স্থান ভ্রমণ করতে 
আসেন, তখন এখানে একটি প্রাসাদ, একটি চ্যাপেল ও 
কিছু দোকানপাটের অবশিষ্টাংশ দেখতে পান। পরের বছর 


জর্ডানে বিশ্বসেরা বাংলাদেশের হাফেয 
সাইফুর রহমান তকী 


জর্ডানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতায় ফের প্রথম স্থান 
8৮ ২৮৮২ অধিকার করলো বাংলাদেশি হাফে 


য 
সাইফুর রহমান তকী। কুরআন 
প্রতিযোগিতার এ আসরে ৬২ 
দেশের প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে প্রথম হন তকী। 
প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে কাতারের প্রতিযোগী, 
তৃতীয় স্থান বাহরাইন, চতুর্থ পাকিস্তান ও পঞ্চম স্থান অর্জন 
করে সউদি আরবের প্রতিযোগী। জর্ডানের রাজধানী 
আম্মানে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় চলে ১৫ জুন থেকে২০ 
জুন পর্যন্ত। 

সাইফুর রহমান তকী হাফেয কারী রাজধানীর মারকাযুত 
তাফফীয ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসার ছাত্র। এর 
আগেও হাফেয সাইফুর রহমান তকী ২০১৪ সালে এনটিভি 
আয়োজিত পিএইচপি কুরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 
প্রতিযোগিতায় প্রায় ত্রিশ হাজার প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে 
প্রথম স্থান অর্জন করেন। ২০১৫ সালে জেদ্দায় আন্তর্জাতিক 
হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান, ২০১৬ সালে 
বাহরাইনে তৃতীয় স্থান ও ২০১৭ সালে কুয়েত আন্তর্জাতিক 
হিফযুল কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের 
প্রতিনিধি করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। 


শিক্ষা ব্যবস্থা চান এরদোগান 


তুরক্কে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করতে চান দেশটির প্রেসিডেন্ট 
রজব তৈয়ব এরদোগান । সম্প্রতি 
জি-২০ সম্মেলনে উপলক্ষ্যে 
জাপান সফরে গিয়ে এমন 
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তিনি সম্পূর্ণ স্থানটি জরিপের কাজ শুরু করেন। কয়েকজন 
সহকর্মিসহ জিওম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে তিনি স্থানটির সম্পূর্ণ 
জরিপ করেন। জরিপ চলাকালীন প্রত্মতান্তিকরা লক্ষ্য 
করেন, অন্যান্য স্থাপনার চেয়ে একটি স্থাপনা ভিন্ন। 
স্থাপনাটি মক্কা অভিমুখী । এছাড়াও স্থাপনাটির নকশা প্রায় 
মধ্যপ্রাচ্যের মসজিদের মতো । 


মনোভাবের কথা জানিয়েছেন তিনি । খবর ডয়চে ভেলের । 
জাপানে ৮০টি নারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। নারীদের জন্য 
বিশেষায়িত এমন ব্যবস্থাকে “খুবই গুরুতৃপূর্ণ বিষয় উল্লেখ 
করে এরদোগান জানান, তুরক্কেও তিনি এটি চালু করতে 
চান। 

সম্মেলনে থেকে আঙ্কারায় ফিরে নিজ দেশেও জাপানি 


মাটি না খুঁড়ে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না এটি মসজিদ না 
অন্য কিছু । যদি এটি মসজিদই হয়, তবে এটিই হয়তো 
ইউরোপের সর্বপ্রাচীন মসজিদ । সূত্রঃ আবদুল্লাহ তামিম 


মডেলে নারী-পুরুষের পৃথক শিক্ষার আভাস দিয়েছেন 
এরদোগান। তুরক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারীদের 
আলাদা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার মধ্যে ভালো কিছু দেখছেন 
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তিনি। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে তুরস্কের উচ্চশিক্ষা 
কাউন্সিল (ওয়াইওকে) কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়ার কথাও 
জানান তিনি । 

কামাল আতাতুর্কের হাত ধরে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি নিয়ে 
১৯২৩ সালে বর্তমান তুরস্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে । সে কারণে 
দেশটিতে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক কোনো বিশ্ববিদ্যালয় 
নেই। 


“জয় শ্রীরাম' এখন মানুষ মারার 


“জয় শ্রীরাম" এখন মানুষ মারার স্লোগানে পরিণত হয়েছে। 
হচ্ছে। কলকাতায় এসে এমনটাই বললেন নোবেল জয়ী 
অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
“কলকাতা আফটার ইনডিপেনডেন্সি' এ পার্সোন্যাল মিরর 
শীর্ষক আলোচনা চক্রে যোগদান করে এ মন্তব্য করেন 
অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন। ইদানিং দেশে অস্থিরতা 
তৈরিতে নানা ইস্যুকে সামনে আনা হচ্ছে। তার মধ্যে 
অন্যতম জয় শ্রীরাম । তবে এটা মানুষ মারার স্লোগান ছাড়া 
কিছুই নয়। 

তিনি বলেন, “আজ যখন শুনি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের 
মানুষ ভীত, শঙ্কিত হয়ে রাস্তায় বের হন এই শহরে, তখন 
আমার গর্বের শহরকে চিনতে পারি না। এসব নিয়ে প্রশ্ন 
তোলা দরকার ।' বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অমর্ত্য সেন 
বলেন, “জয়শ্রী রাম, রাম নবমীড়এসব কোনও কিছুর 
সঙ্গেই বাঙালির কোনও যোগ নেই। এখানে দুর্গাপুজো 
হয়।” 


থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে 
চীনে মুসলিম শিশুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। 
এর আগে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ককে আটককেন্দ্রে আটকে 
রাখার খবর এসেছিলো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগ্তলোতে | 
এবার শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে রাখারা জন্য আবাসিক স্কুল 
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য 
জানা যায়। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও অন্যান্য 
নথি বিশে-ষণ করে বিবিসির পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত একটি 


ডিসেম্বরে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় সেখানকার 
“উদ্বেগজনক' আখ্যা দিয়ে ওই অঞ্চল সফরের প্রচেষ্টার কথা 
জানিয়েছিল। 

যুক্তরাজ্য সরকারও এনিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে চীনকে তাদের 
মনোভাব পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছে । জিনজিয়াং প্রদেশের 
জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ উইঘুর মুসলিম । এ প্রদেশটি 
তিব্বতের মত স্বশাসিত একটি অঞ্চল । বিদেশি মিডিয়ার 
ওপর এখানে প্রবেশের ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে । 
কিন্ত গত বেশ কয়েক ধরে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসছে যে, 
ব্যাপকহারে আটকের শিকার হচ্ছে। আ্যামনেস্টি 
ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ মানবাধিকার 
সংগঠনগুলোও জাতিসংঘের কাছে এ ব্যাপারে উদ্বেগ 
জানিয়েছে। উইঘুর মুসলিমদের গণহারে আটকের অভিযোগ 
এনেছে তারা । তবে চীন বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার 
করে আসছে। 


উত্তর প্রদেশে “জয় শ্রীরাম" ধ্বনি না 


ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে এক মুসলিম অটোরিকশা 
অস্বীকার করায় তাকে ব্যাপক 
মারধর করা হয় বলে অভিযোগ 
উঠেছে। ওই ঘটনায় আতিব 
নামে এক অটোরিকশা চালক 
গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতের ওই 
ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। 
পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, রাত ৯টা নাগাদ আতিব 
অটো রিকশা নিয়ে বাসায় ফিরছিল। এসময় কয়েকজন 
যুবক তাকে থামিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে বলে। 
আতিব নামে ওই অটোচালক তাদের কাছে ভাড়া চাইলে 
ওই ব্যক্তিরা দিতে অস্বীকার করলে তাদের মধ্যে বচসা হয় । 
ওই ব্যক্তিরা তাকে স্থানীয় একটি শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে 
জিম্মি করে বেধড়ক মারধর করে । এসময় ইট দিয়ে তার 
মাথায় আঘাত করলে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। চিৎকার 
চেচামেচি শুনে বেগমপুরবা কলোনির মানুষজন ছুটে এলে 
হামলাকারীরা পালিয়ে যায় । পুলিশ আহত ওই অটো রিকশা 
চালককে প্রথমে কেপিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে 
তাকে এলএলআর হাসপাতালে পাঠানো হয় । 


গবেষণা করা হয়। চীনে প্রায় দেড়কোটি উইঘুর 
মুসলমানের বাস। তাদের প্রতি চীনের আচরণ নিয়ে 


পরিবারের লোকজন বলছেন, তার অটোরিকশায় সুমিত, 
রাজেশ ও শিবা নামে তিনজন অটোতে উঠে নির্দিষ্ট 


আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে রয়েছে বেইজিং। গত 


গন্তব্যস্থলে পৌছে ভাড়া দিতে অস্বীকার করে। 
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ফ্র্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫ 
হাজার ৩৭৩ কোটির (প্রতি সুইস ফ্র্যাংক ৮৭ টাকা 
হিসাবে)। জমাকৃত এ টাকার পরিমাণ দেশের কমপক্ষে 
১২টি বেসরকারি ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের সমান । 
২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ১৩৯ কোটি 
টাকা। এ হিসাবে আলোচ্য বছরে ১ হাজার ২৩৪ কোটি 
টাকা বেড়েছে । শতকরা হিসাবে যা প্রায় ২৯ শতাংশ । এ 
ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও 
পাকিস্তানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। ব্যাংকের 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। 
কোনো বাংলাদেশি তার নাগরিকতৃ গোপন রেখে টাকা জমা 
করলে তার তথ্য এই প্রতিবেদনে নেই। 


আমিরাতে কারাবন্দী ৬ জন অমুসলিম 
কয়েদি ইসলাম গ্রহণ 


সংযুক্ত আরব-আমিরাতে কারাবন্দী ৬ জন অমুসলিম কয়েদি 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দেশটির 
রাস আল খাইমাহ শহরে কারা 
কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ওই ৬ জন 
আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ 
করেন । খবর খালিজ টাইমসের । 
জেল সুপার বিগ্রেডিয়ার ইয়াকুব ইউসুফ আবু লায়লা বলেন, 
ওই ৬ জন অমুসলিম বন্দি কর্তৃপক্ষের কাছে ইসলাম 
গ্রহণের আগ্রহের কথা জানান। তারা সবাই নাইজেরিয়ার 
নাগরিক । ওই ৬ জনের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং তিনজন 
নারী। 


কর্তৃপক্ষ জানায়, ওই ৬ অমুসলিম কয়েদিকে ধর্মান্তরিত ; 


হতে কোনোভাবে বাধ্য করা হয়নি । তারা কারাগারের অন্য 
বন্দীদের থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর 
স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। জেল সুপার আবু লায়লা 
আরও বলেন, রাস আল খাইমা কারাগারে ইসলামের 
সহনশীল ও উদারতা বিষয়ে বন্দীদের মধ্যে কোনো প্রচারণা 
চালানো হয় না। ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নেয়ার 
পরই তারা ধর্মান্তরিত হয়েছেন । 


ছাড়লেন অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম 
কিশোরী বলিউড অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম সিনেমায় 
অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা 
রা. 


করেছেন। তিনি বলেছেন, নিজস্ব 
2? পেশার ফলে ধর্ম ও বিশ্বাসের সাথে 
তার যে সম্পর্ক সেটা নষ্ট হচ্ছিল এবং 
এর ফলে তিনি মোটেও পরিতৃপ্ত ছিলেন না। মেগা-তারকা 
আমির খান অভিনীত “দজল' ও “সিক্রেট সুপারস্টার" 
ছবিতে অভিনয় করেই আলোচিত হয়ে ওঠেন কাশ্মীরে জন্ম 
নেওয়া ভারতীয় এই অভিনেত্রী । খুব অল্প সময়ের মধ্যে 
গোটা ভারতে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। 
জায়রা ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে অভিনয় ছেড়ে 
দেওয়ার কথা জানালে সেটি সাথে সাথেই সোশাল 
মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে পড়ে । জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী এই 
অভিনেত্রী তাতে লিখেছেন, “আমি হয়তো এখানে (বলিউড) 
পুরোপুরি ঠিক আছি। কিন্তু আমি এখানকার মানুষ নই। 
পাচ বছর আগে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যা আমার 
জীবন বদলে দিয়েছে । বলিউডে পা দেওয়া মাত্রই আমার 
জন্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তার দরজা খুলে গিয়েছিল। আমি 
জনগণের কাছে আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠতে শুরু করি। 
আমাকে তরুণদের জন্যে আদর্শ মডেল হিসেবেও তুলে ধরা 
হতে থাকে । কিন্তু আমি কখনো এরকম হতে চাইনি । 
সাফল্য বা ব্যর্থতাকে আমি কখনো এভাবে দেখিনি। আর 
এটা আমি এখন বুঝতে শুরু করেছি । 
জায়রা ওয়াসিমের বয়স এখন ১৮। তার অভিনয় জীবন 
মাত্র পাচ বছরের, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে 
পৌছে যান। তার দীর্ঘ পোস্টে তিনি লিখেছেন, “আমার এই 
পরিচয় নিয়ে আমি খুশি নই। যেন আমি অন্য কেউ হয়ে 
ওঠার চেষ্টা করছিলাম যা আমি নই। এখানে আমি প্রচুর 
ভালবাসা ও সমর্থন পেয়েছি, প্রশংসাও পেয়েছি। কিন্তু 
একই সাথে এটি আমাকে অজ্ঞানতার পথে নিয়ে যাচ্ছিল ।' 
তিনি মনে করেন যে, এর ফলে অবচেতন মনেই তিনি তার 
ঈমান* (ধর্মবিশ্বাস) থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। তিনি 
দেখলাম যে এটা আমার “ঈমানে' বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, ধর্মের 
সাথে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে উঠেছে। তিনি 
লিখেছেন, “এতো ছোট জীবনে এ বিশাল লড়াই আমি 
লড়তে পারব না। সুতরাং বলিউড ছাড়ার আমি চূড়ান্ত 


সিদ্ধান্ত নিলাম ।” 
আবু তারিক হিজাযী 
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